প্রথম বারের বিজ্ঞাপন । 


বাঁলকেরা ব্যাকরণ, পণার্ঘবিদ্যা, ভূগোলাদি সর্বদা 
অধ্যরন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়, এক্গন্য ০1 অর্থাং 
ব্ূপকইতিহাপ পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্টুখে, 
কামিনীকুমার, রমিকরঞ্জন, চাহারদরবেশ, বাহারদানেশ 
প্রভৃতি যে সমুদয় রূপক ইতিহান প্রচারিত আছে, সে দমু- 
দায়ই অশত্রীন ভাব ও রে পরিপূর্ণ। তৎ্পাঠে উপকার না 
হইরা বরং সর্ঘতোন্তাৰে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় 
অবলোকনে বালকদিগের রূপক-পাঠের নিমিত্ত কতিগন্ধ 
বন্ধুর অনুরোধে আদি বিজয়-বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে 
্রবৃন্ত হই। ইহা কোন্‌ পুস্তক হইতে অন্থবাদিত নহে, 
সনূদয় বিবর়ই মনঃকন্লিত। ইহার আঁদ্যন্ত কেবল করুণ- 
রদাশ্রিত ও নীতিগর্ভ বিষয়ে পরিপূর্ণ। এহন্বারা বাঁলক- 
গ্রণের চিত্তরদ্ধন ও নীতিশিক্ষ। বিবয়ে যকিঞ্চিং উপকার 
হইবার সন্তাবনা॥ এই গ্রন্থ রচনা করিতে আমি দাধ্যান্ুবূ্প 
গরিগ্রম ও বন্ধ করিতে ক্রুট করি নাই, কিন্তু কতদূর কৃত- 
কার্ধা হইয়াছি বলিতে পারি না। 

গরিশেষে কৃতপ্রচিদ্তে স্বাকাঁর -করিছেছি, কগিকাতা 
জী চর্চ সবট্ল্যাুন্‌ ইনস্টিটিউশনের বাঙ্গাল! ভাষার অধ্যাপক 
শ্রীদুত ব্রঙ্গনাথ বিদ্যাপস্কার মহাপর ইহার আদ্যোপান্ত 
সংশোধন করিয়া! দিয়াছেন, এবং ত্রাঙ্মদমাজের প্রধান উপা- 
চার্্য পণ্ডিত শ্রীতুত আননচন্ত্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয় অনুগ্রহ 
করিয়া একবার পাঠ করিয়। দেখিয়াছেম । 


ফ্দারখানী হরিনাথ মার | 


১৭৮১ শক 


চা] 


দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন । 


বিছয়-ব্সন্ত দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এই 
পুস্তক বে পাঠণালার পাঠ্যরূপে,্রিগণিত হইবে, পূর্বে 
এআমার মনে এপ্রকাঁর "আমা ছিল না। কিন্ত অনেকানেক 
ইংরেজি ও বাঙ্গাল! বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হওয়ায়, প্রথম বারের 
মুদ্রিত পুস্তকগুলি - নিঃশেষ হইয়াছে । পুর্ধে ইহা পঞ্চ 
অধ্যায়ে সম্পূর্ণ থাকাক্স কোন কোন বিষয় অস্পষ্ট ছিল। 
এইবারে সেই সমুদায়ের প্রকাশের নিমিত্ত একটা অধ্যায় 
বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। এবং কোন কোঁন স্থানে কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ পরিবর্ত ও দুরূহ শব্দগুলিও সহজ কর! হইয়াছে । 
্র্থমুদ্রান্কন-কাঁলে সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীর সাহিন্যয-শ্রেণীর 
অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদগারত্ব মহাশয় 
বিশেষ পরিএমপূর্কক পুনর্বর ইহার আদ্যত্ত সংশোধন 
করিয়া মির ৃ 
কমারধাল 
টার শ্রীহরিনাথ মঙ্গুমদার। 

তৃতীয় বাঁরের বিজ্ঞাপন | 


বিজয়-বদস্ত তৃতীয় বার নুদ্রিত হইল। এ বাঁরেও অনেক 
স্থান সংশোধিত, পরিবন্তিত ও বর্ধিত হইয়াছে। 


০ শ্রীহরিনাথ মজুমদার |, 


১৭৮৭ শক 
চতুর্ঘ বাঁরের বিজ্ঞাপন | 


বিজ্যয়-বপন্ত চতুর্থ বার মুদ্রিত হইল। এ বাঁরেও ইহার 
আনেক স্থান পরিবর্তন করিয়া পরিবর্ধনের সহিত সংশোধন 
,করিয়াছি। 


টি 1... জীহরিনাধ মছুমদার। 


টি 


ব্ভয়পরযুন্ত যুন্ত 
১, 


। ্ 


উরি 


একদা! গরীক্ষিৎ রাজেন্ না চির 
অরণ্য অবরোধ করিলে, বিপিনবিহারিগ্রণ ভয়াকুল হই 
ইতস্ততঃ নিবিড়ারণ্যে গ্রৰেণ করিতে লাগিল । রাজানু- 
চরের! অনেকক্ষণ মৃগের অনুন্ধানে ও অনুসরণে ক্রাস্ত হইয়া 
বিস্তৃত তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিল। রাজ! অশ্বার হইয়া 
ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক হরিণ তাহার দৃষ্টিপথে 
গতিত হইল। তিনি শরাদনে শরসন্ধান করিয়া মৃগপৃষ্ঠে 
নিক্ষেপ করিলেন। স্বগবর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না 
হইয়! নক্ষত্র-বেখে ধাবিত হইল। রান্গাও তাহার জন্থগমনে 
ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ঘোটক বনপপর্্যটনে ক্লান্ত হইয়া 
মৃগতূলা-বেগে ধাবিত হইতে পান্ধিল না। হরিণ এই অব- 
কাশে নরেজের দৃষ্টিপধাঁতীত হুইল। রাজা! অস্ববেগ সংবরণ* 
ুর্বর্ষ ইতত্বতঃ বিচরণ করিতে-করিতে দেখিলেন, দিবাকর 
মা্কৌগরি উঠি) অনলপিখাহ্নপ রর প্রদান করিতেছেন, 


5৬ 





২ : বিজয়-বসন্ত ৷ 


অঙ্থ অতিশয় ঘর্ধান্ত হই সন্মখে টলিত হইতেছে, এবং 
ফেনাক্ত-নাবিকার সঘনে নিষ্বার প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। 
আপনার অবস্থাও তদপেক্ষা ন্যুন নহে। পরিধেয় ছুকুল ও 
উত্তরী্ন বদন স্বেদলে একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, 
তথাপি মৃগান্বেষণে বিরত হইলেন না। অনন্তর তিনি অতি- 
শয় তৃষ্ণার্ত হইয়া জলাম্বেষণে সমীপস্থ এক তপোবনে প্রবেশ 
করিলেন এবং মৌনক্রত এক মুনির নিকটে কাতরস্বরে বাঁরং" 
বার জল প্রীর্থনা করিতে লাগিলেন. 
মুনিবর অনির্কচনীয় ভাবের প্রীর্ভাবে বাঁহজ্ঞানশূন্য 
ছিলেন, রাজার বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল না সুতরাং 
তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন নাঁ। বত্রাট্‌ অনেক ক্ষণ 
পর্য্যন্ত দণ্ডার়মান থাকিয়া, টদব-ছুর্ব্পাকে রাগান্ধ হইলেন, 
এবং মহর্ষিকে যৎ্পরোনাস্তি তিরস্কার করিয়! কহিলেন, রে 
তাপস! রাঁজাধিরাজ চক্তবস্তী তোর সমক্ষে বিনীতভাবে 
হগ্ডায়মান ও পিপাস্থু হইর1 বারংবার জল প্রীর্থন! করিতে- 
ছেন? অভ্যর্থনা দূরে থাকুক, অহ্ঙ্কার-বশতঃ ভূই উত্তরদাঁনেও 
বিরত হইলি। থাক্‌, ইহার উচিত প্রতিফল দিতেছি । এই 
বলিয়। তিনি চারি দিকে দৃষ্টি করিত্বে করিতে এক মৃত সর্প 
দেখিতে পাইলেন। তাহাকে শরাগ্রে বিদ্ধ করিয়! মুনির 
কণ্ঠে অর্পণপূর্বক প্রস্থান করিলেন | 
অপমানিত মুনির পুত্র শৃলী স্থানাস্তরে বয়স্যের সহি্ত 
জীড়া করিতেছিলেন। নন্দীপন মুনির পুত্র কৃশ যদৃচ্ছাক্রমে 
। তথায় উপস্থিত, হইয়া বারংবার রীড়ার ব্যাধাত জন্মাইতে 
বাঁগিবেন। শৃ্গী ভ্রোধপরবশ হুইয়া কহিলেন ক্কশে! আস্- 


উপক্রমণিক! | ও 


গৌরব আঁর বৃদ্ধি করিন্‌ না, তোর পিতার যত বিদ্যা বুদ্ধি 
সকলই জানি, আমার পিতার সহায়ত! ভিন্ন রাজ-সদনে 
ধাইতে তাহার মুণডচ্ছেদ হয়। কণ ক্রোধে কহিলেন, অরে 
জানি রে জানি শৃঙ্গে ! আর গৌরব করিস্‌ না, রাঁজাঁর নিকটে 
তোর পিতার যত প্রভূত্ব ও মান সম্্রম, অন্য তাহা সকলই 
ভালরপে প্রকাশ পাইর়াছে; গৃহে "গিয়া দেখ্‌, রাজা পরী- 
ক্ষিং তোর পিতার কি ছুর্দশা করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী 
ঈদৃশ-বজবত-বাক্যত্রবণে এককালে ক্রোধসাঁগরে ও বিষাদ- 
নীরে নিমগ্র হইয়া গৃহে গমন করিলেন ; এবং দেখিলেন, 
তাহার পিতার কদেশে মৃত সর্প ছুলিতেছে। তখন দর্গ- 
সদৃশ তর্জন-গর্জনে কহিলেন, “রে ছুরাত্বন্‌ পরীক্ষিৎ! 
ধনগর্কে গর্বিত হইয়া নির্দোষী ব্রাঙ্গণকে বেমন. অপমার 
করিলি, তেমনি সপ্তাহের মধ্যে তক্ষকদংশনে তোর প্রাঃ 
বিয়োগ হইবে ।” 
নির্বাত সময়ে সরোবরের স্থির সলিলে অকন্মাৎ শিলা- 

খণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদয় জল 'যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, 
শৃঙ্গিকর্তক অভিসম্পাঁতে মহর্ষির অন্তঃকরণ তদ্রপ বিচলিত 
হইয়া, তাঁহার সমাধি-তগ্গ করিল। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি 
করিয়া কহিলেন, হা ৰৎপ! কি করিলে, ধাহার শাসনে. 
তপন্বিগণ নিরুদ্বেগে ধর্ম-কর্খ্ম সম্পাদন করিতেছেন, ধাছার 
স্মদাধারণ পুণ্যবলে ধরণী গ্রচুরশপ্যশালিনী হইয়া গ্রজা-: 
সকলকে স্বখ সচ্ছন্দতা বিতরণ করিতেছেন, সেই মানুশ- 
জলনাথ বন্ধুকে কেন এই নিদারুণ শাপে অভিশপ্ত করিলে! 
ই রে নির্দয়! ব্রাদ্মণকুলে জরগরহণ করিয়া, বিগ ব্রা 


'বিজয়-বসন্ত ॥ 


ধর্মকে এককাঁলে কলুধিত করিলে ! দয়া, ধর্ম, ক্ষমাগুণেই 
এ কুল জগবিখ্যাত ; বস! অদ্য তোমা হইতে সেই নিফলঙ্ক, 
কুল কলঙ্িত হইল. শৃঙ্গী পিতার ঈদৃশ-বাঁক্য-শ্রবণে অঙ্গ- 
তপ্ত হইয়! কহিলেন, তাঁত ! আমার কথাতে কি হইতে পারে ? 
আমি. কাহাকে কি না কহিয়া থাকি? করিশিশুর ক্রোধে 
কি কখন কেশরীর মন হইতে পারে? মহর্ষি, বালকের 
বাক্য শুনিয়া, হাস্য করিয়া কহিলেন, বাছা ! সর্পশিশু কি 
হবধন্ম অবলম্বন করে না? তুলসীপত্রমধো কি ইতর-বিশেষ 
আছে? তুমি কি কখন শুন নাই যে, দুলিতনয় ছন্বপ্রিয়ের 
অভিসম্পীতে চিত্ররখ গন্বর্পতি সহোদর ও সহধর্শিণীর 
সহিত মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন ? 
'াহা! তাহাদিগের দেই অপার দুঃখের কথ! মনে হইলে» 
জামার হৃদয় অদ্যাপি বিদীর্ণ হইতে থাকে। 
শ্ল্লী পিতার প্রমুখাৎ শাপত্রষ্ট গন্ধর্র্বপতি প্রভৃতির ছর- 
র্থা শ্রবণে, তাহার আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত গুনিতে একা স্ত 
উৎনস্ৃক হইয়। নবিনয়ে কহিলেন, ভাত! সেই মহাপুরুষের! 
ফি অপরাধে শাগগ্রস্ত হইয়াছিলেন. এবং কত দিনই বা 
মর্থ্যলোঁকে দূর্গতি ভোঁগ করিয়া পুনরায় শ্বধামে প্রতিগমন 
ক্ষরেন, গুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষি 
কহিলেন, বৎস! তাহাদদিগের সেই দুঃখের বৃত্বাত্ত সামান্য 
নছে যে সঙ্ষেপে বলিব । যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতৃহন 
জন্মিয়! থাকে, তবে এক্ষণে ক্ষান্ত হও, দিনকর অস্তাঁচলে 
গমন করিলে, অবকশসময়ে সমুদয় বর্দন করিব। শুলী 
পিতার এই সান্তা পাইয়া, সুর্যের অন্তাচলাবনম্বন. অংগ 
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গ্ষরিতে লাগিলেন। মহর্ষি সায়ংকাঁলীন  কর্তবা-কর্দা, 
জমাধাস্তে অবকাশাঁদনে আনীন হইলে, শৃষ্গী ও অন্যান্য 
গুনিকুমারের। ইতিহাস-শ্রবণোতস্ক হইয়া, তাহাকে বেষ্টন 
করিয়! বসিল॥ মহর্ষি কথা আরম্ত করিলেন। 

মহর্ষি কহিলেন, বত্সগণ! শ্রবণ কর। যে বিস্তৃত 
পর্বতমালা ভারতবর্ষের উত্তর সীমাঃ সেই পর্বতের নাম 
হিমালয় । অভিপুর্ববকাঁলে এ পর্বত গন্ধর্ব, কিন্নর। অপ্পরা 
প্রভৃতির নিবাসন্থান ছিল। চিত্ররথ নামে গন্ধব্ধরাঁজ পর্ব 
তের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অন্থুজের নাম চিত্রধ্বন্দ। 
সেই ছুই দহোদরের অকপট শ্বেছের কথ কি কহিব; অনল 
অনিলের ন্যায়, তিলার্ধকাঁলও পরস্পরের বিচ্ছেদ ছিল না ।” 

প্রসিদ্ধ প্রভাস নদের কুলব্তাঁ কাম্যবনমধ্যে, গশ্ধরব- 
তির বিশ্রামোদ্যান ছিল। সেই উদ্যানটা এমনি ভুন্দর, 
যে, অমরগ্গপ অমরার্তী পরিত্যাগ করিয়াঁও তাহাতে বাঁ 
করিতে বাঁধন! করিতেন । উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী 
ক্বরম্য সরোবর ; তাহার চতুঃপার্খভূমি শ্বেত-শিলায় মণ্ডিত 
এবং মোপানগুলি নীলবর্ণ প্রন্তরে নির্দিত) সুতরাং জলা 
হরণার্থ নিয়ে গমন করিয়! হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত, যেন 
নীলগিরি-শিথরে রাশীকৃত তুষার পতিত রহিয়াছে । সরো- 
ধরের নির্মল বারিপুঞ্জে কমল, কুমুদ, কোকনদ প্রভৃতি জল- 
পুম্প প্রন্কটিত হুইয়া॥ যধুমত্ত মধুকরের চিত্ত নিরস্তর আৰ 
করণ করিত এবং মন্দ মদ লমীরণ-গ্রভাবে দিবসে যখন 
স্ঞাহার তরঙ্মাল! জান্দোপিত হইতে থঃকিত, তন আতপ 
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প্রভাবে বোধ হইত, নলিনীকাত্ত নলিনীর বিরহানলে পর্ব 
ময় হইয়। নলিনী সহিত সরোৰরে জলক্রীড়া করিম তছেন $ 
হংস, চক্রবাক, সারস, সারমী গ্রস্থৃতি জলচর পক্ষিগণ সেই 
তরঙ্গোপরি ইতন্ততঃ সন্তরণ করিয়! নল্লিণীনাথের অনুচিত 
ব্যবহার অপলাপ করিতেই ধেন পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে। 
কদশ্ব, চক্গক। বকুল, নাগকেশর, শেফালী প্রভৃতি তর- 
মওলী। যুখী, জাতী, মল্লিকা, মালতী গ্রতৃতি লতামগুলী, 
যখানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, তক্নিকটবর্তী চতুঃপার্থস্থিল 
এরূপ স্থুরম্য হইয়াছিল যে, পরিশ্রান্ত জনগণ দর্শনমাত্রই 
বিজামস্থখে পরিতৃপ্ত হইত। 

একদা! গন্ধরবন্থামী সহোদর ও সহধর্মিণী হিত শকটা- 
রোহণে প্রতার-তীর্ঘে যাত্রা! করিলেন, এবং গ্রভাম নদের 
ুন্িধধ বলিল স্গানাদিক্রিযা সমাধা করিয়া, চিত্তবিনোদনার্থ 
সেই বিশ্রীমোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যান-পালৰ 
সহসা স্বামীকে সমাগত দেখিয়া! সন্ষ্টচিত্তে প্রণাম করিল! 
চিত্ররথ কহিলেন, উদ্যান-পালক, আমরা গ্রীষ্ম খতুর শেষ 
র্যান্ত এই স্থানেই অবস্থান করিব, এই সন্দেশ লইয়া তুমি 
রাঙ্গধানীতে গমন কর। উদ্যানপালক যে আজা বলিয়া 
স্থান করিল। গন্বর্বপতি সহধর্মিণী-দহবাসে দিামিনী 
যাপন করিতে লাঁগিলেন। 

এক দিন প্রতাকরের প্রথর-কর-গ্রভাবে ভার 
অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, গন্ধববন্থামী সীমস্তিনী-সমভিব্যাছারে 
গুলাশয়ে জলত্রীড়া আরগ্ত করিলেন্। অনেকক্ষণ ক্রীড়া 
করিতে করিতে তাহারা মদম মাতগ্ের ন্যায় উন 
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হুইয়াছিলেন; সুতরাং ' তৎকাঁলে তাহ।দিগের হিতাহিত 
জান কিছুমাত্র ছিল না। এমন সময়ে খধিতনয় দ্বন্বপ্রির 
বনপর্ধ্যটনে তৃষ্ণাতুর হইয়া, সরোবরে নামিয়া করপুটে 
জলপান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়াসক্ত গন্র্ধপত্তিদিগের ] 
পাঁদক্ষিপ্ত জল বারংবার তাহার গাঁজে পতিত হওয়ায়, 
প্রথমতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন; পরিশেষে 
রোষপরবণ হইয়া কহিলেন, “রে নির্লজ্জ বালীক! ইন্দরিয়-সুখ- . 
লালসায় এককালে লজ্জাভয়কে বিনর্জন দিয়াছিস্‌্, এবং 
অবজ্ঞাপুর্বক ত্রাহ্গণকে অবমাননা করিতেছিস্‌। যদি ব্রঙ্গ- 
ংশে আমি জন্বগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই মহাঁপাতকেক 
প্রায়শ্চিত্ত হেতু নিশ্চিত তোদিগকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ 
করিতে হইবে, এবং এখন যেমন তোদ্দিগের অভেদ্য সৌহার্দ 
দেখিতেছি, তদ্রপ পরকালে ইহার বিপরীত বিচ্ছেদূপ অনলে 
দগ্ধ হইতে হইবে ।” ঈদৃশ অভিসম্পাত করিয়া, তিনি প্রস্থান 
করিলেন। যেমন তক্ষক-দংশনে প্রাণিগণ ভূতলে পতিত হয়» 
গন্ধর্কের শাপগ্রস্ত হইয়! তদ্রুপ পতিত হইলেন । 
মহর্ষি গন্ধববদিগের শাপবৃত্বাস্ত এইমাত্র কহিয়া, নিস্তব্ধ 

হইলেন। খধষিতনয়ের সেই পুরাৰৃত্ শ্রবণোৎ্মৃক হইয়া 
বিনয়বাক্যে পুনংপুনঃ অনুরোধ করাতে, তিনি অগত্যা সন্ত, 
.হুইয়! পুনর্ধার কথ! আরম্ত করিলেন। 


বিজয়-বমন্ত। 


শপ 
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মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ ! শ্রবণ কর। জয়পুর নাঁমে 
ঘে মনোহর নগর আন্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই নগরে 
মহারাদ জয়সেন বসতি করিতেন। রাজার নামান্মারেই 
উক্ত নগরের নাম জয়পুর হইয়াছিল। তাহার অসাধারণ 
গরাক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্বাট সর্বদা শঙ্কিত থাকি- 
তেন। তিনি আগন অধিকারের অন্তরা গ্রতিগ্রদেশে 
বিদ্যালয়, ধর্শমালয় ও চিকিৎনালয়, বথানিয়মে স্থাপম 
করাতে, প্রজাবর্থ এক্ধূপ দৃতারঞ্রক এবং ধর্মগরায়ণ হইয়া- 
ছিল যে, রামরাজ্যও তীয় রাজ্যের তুলনাস্থল হইতে 
গারে না। মহারাজের এক পষ্টমহিবী ছিলেন, তাহা 
দাম হেমবতী। তিনি যেরূপ অলৌকিক-রূপবতী, তদনু- 
দ্নপ অধামান্য গুণবতী ও সুদীলা ছিলেন। তিনি দাবিত্রী- 
ভ্য সতী, ছায়া তুল্য গতির অন্গামিনী, ও সথী-তুলয ছিতৈ- 
বিনী ছিলেন। বন্ততঃ মহিলারা যেধগ দনাচার-খণে গরুজন* 
নিকটে প্রতিঠিতা ও আদরণীয়। হন, তাহাতে মে সকল 
গণের অভাব কিছুই ছিল না। কিন্তু গগনমণ্স আসথ্য 
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নক্ষতর-মালায় খচিত হইয়াও যেমন একমাত্র চনরবিরছে 
রমণীয় হয় না) এবং তরুগণ শাখাপন্নবে উল্লসিত হইয়া 
দৃশ্য ও মনোরম হইলেও ফলবান্‌ না হওয়াম্র যেমন তৎ- 
স্বামীর ক্ষোভোৎপত্তি হয়; মহিষী এতাদূশ উত্কষ্ট-গুণমন্পন্না. 
হইয়াও বথাকালে পুত্রবতী না হওয়ায় সেইরূপ অশোভনীস়া 
ও মহারাজের বিমর্ষের কারণ হইয়াছিলেন |. 

এক্দী নরপতি শা'রদী পৌর্ণমাঁদীর সায়ংকালে মহিহী 
লমভিব্যাহারে প্রাসাদৌপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া-বাযুদেবন 
করিতেছেন, এই কালে পূর্বরদিক আলোকময় করিয়া! পূর্ণ- 
চক্র উদিত হইল) চকোর টকোরী সেই সুধাময় কিরণে 
জীড়া! করিতৈ করিতে শূন্যপথে উ্ভীয়মান হইল; কুমুদিনী 
শ্রীতিগ্রফুল্নচিত্তে নিশানাথকে দর্শন করিতে লাগিল / বিটপি- 
পুঙ্জের হয্িদ্বর্ণ পরবে চন্দ্রের শুত্র রশ্রি পতিত হওয়া 
এক আশ্চর্য্য মনোহারিণী শোভা প্রকাশ গাইল )-বৌধ 
হয়, যেন তরুমণ্ডলী অগণ্য হীরকখণ্ডে ভূষিত! হইয়া পবনা- 
নোলিত শাঁখা-বাহ দ্বারা খতুরাজকে স্বাগত সম্ভাষণ করি 
তেছে। রাঁজ| ও মহ্ষী এইরূপ সৌন্দরধ্য-সন্দর্শনে সানন্দচিত্তে 
জ্গদীশ্বরের অচিত্তা শক্তির গুণাঁচুবাদ করিতে লাগিলেন । 

এমত মময়ে রাজভবনের অনতিদুরে এক ভাহ্ণণিষ্. 
'সাঁখটি করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, তাহার মাত। তাহাঁকে 
অক্কে ধারণ করিয়া, অঙ্গুলি-সক্কেত দ্বারা চন্ত্রমাকে লক্ষ্য 
ক্রিক কছিতে লাগিলেন ; "বাছ! রে! চুপ কর, এঁদেখ 
জী যা আলিতেছে, এখনি তোমাকে ধরিয়া লইবে।% 
স্াবক তাহাতে ভয় ম] -পাইয়! বরং আরও ভ্রদূন করিতে 
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ললাগিল। মাতা পুনরায়, “্ার্দ আয় চাঁদ আয়” বলিয়া 
গুত্রললাটে অঙ্কুলিম্পর্শ করিতে লাগিলেন । 

মন্তানবতনল! ব্রাহ্মণপত্থীর বাৎসল্য-ভাঁবের এইরূপ 
মধুর, বাক্য নরেন্রের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, অপতাস্সেছ- 
সাগর উদ্বেল হইয়! তাহার চিত্রক্ষেত্র এককালে প্লাবিত 
ফাঁরল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হতাশবাধু-প্রভাবে ছুঃখের 
তরঙ্গ সমুষ্টত হওয়াতে, তিনি আপনার ইচ্ছাতরণীকে স্থির 
লাথিতে না পারিয়া, অমনি কহিয়া উঠিলেন,_-“আহা ! 
কি শুনিলাম, এত দিনে আমার অঁতিযুগল শ্রাব্যস্খে সুখী 
হইল। আমি অপুত্রক, যে স্থলে আমারই এবপ হুইল, 
সেস্থলে পুত্রবান্‌ ব্যক্তি, পূর্বরগন্মার্জিত-ুক্কতিফলে এই 
অমূলঠ পুক্রবত্ব প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের সঁকো মল-অঙ্গ-্পর্শ-নুথে 
এবং অর্দন্কূট মধুর-বাঁক্য-শ্রবণে ও নবকুহ্ম-সদৃশ জুকুমার 
মুখচ্ছবিনিরীক্ষণে আপনাকে চরিতার্থবোঁধে কি না সুখ 
দভোঁগ করেন। বর্মশার্ধজ মহাপুরুষের কহিয়াছেন, এক* 
মাত্র পুত্রই কেবল জনক জননীকে পুন্নাম ছুঃবহ নর কযন্ত্রণা 
হইতে পরিভ্রাণকরণে সমর্থ। পুজহ্তু 'রমণীরা পতিপ্রিয়! 
ও আদরণীয়া হন। সন্তানশূন্য গৃহে আর শ্মশানে কিছুই 
বিশেষ নাই। যে গৃহ বালক দ্বারা পরিবৃত না হইয়াছে, 
সেই গৃহ জনশূন্য অরণ্য, দীপশৃন্য কুটার, ও তারবশূন্য 
চক্ষুঃ ম্বরূপ। সমুদ্র যেমন সকল রদ্রের আকর হইয়া 
লবগান্ব-দোষে মন্গষ্যের পানযোগ্য নহে? গৃহী ব্যক্তি ধনে 
মনে কুলে শীলে ুদন্পন্ন হইয়া, পুভ্রবিহীন হইলে তজ্প 
প্িবাসের অযোগ্য হন।* গন্ধহীন পলাশ ু্প, অসার 
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ফলশদ্য, নির্ববাতায়ন অট্টালিকা! এবং মূর্থ মনুষ্য শোভনতম 
হইলেও যেন গ্রাহ নহে) স্ত্রীরা সর্বোৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ 
হইয়াঁও পুক্রবতী ন! হইলে, সেইরূপ অনাদৃতা এবং ভর্ত গ্ 
পিতৃ উভয় কুলের অশেষ দুঃখের কারণ হইরা উঠে» রাজা 
এই মাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। 

মহদা নৃপেন্ত্রের মুখ হইতে এতাদৃশ ক্ষোভস্থচক ছংখদ 
বাক্য নির্গত হইয়া! রাঁজদারার স্থকোমল সরল হৃদয়ে তীসাস্্র 
স্বরূপ বিদ্ধ হইল। তখন তিনি, একবারে ছুঃখের সাগরে 
নিমগ্লা হইয়া অন্তর্বান্পভরে কণ্াবরুদ্ধাপ্রায় হইলেন, এবং 
রাজাকে একটী কথাও ন! কহিম্! নির্জন নিকেতনে প্রস্থান 
করিলেন। রাজ! অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাহার 
বাঁক্যে মহিধী মনঃপীড়া গাইয়াছেন এই অনুশোচনা করিত্বে 
করিতে, শয়নালয়ে গ্রবেশ করিলেন। 

মহিষী ধরাসনে বসিষ্না বাম করে কপোল বিন্যস্ত 
করিয়া, আপনার ছুরদৃষ্টের বিষয়ে ভাবনা করিতে লাগি" 
লেন। তাহার নরনযুগ্রল হইতে অনর্গল অশ্রধারা নির্গত 
ভুইয়া বাঁমভু বহিয়া চলিল। সেই সময়ের ভাব ভাবনা 
করিলে বোধ হয়, যেন গদ্মাসন! মন্তাকিনী মৃশাল-বাহিনী 
ইইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ধরা-শয্যায় নিপ্ভাগত 
হইলেন, এবং যামিনী অবসান হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে স্বপ্নে 
এক আশ্চর্য; ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। এক মহাঁ- 
তেজস্বী তাপস্চযেন তাহার সমীপবর্তী হইয়া মধুরদস্তাষণে 
কছিতেছেন, *বৎমে! আর বিলাপ করিও না, আমি 
দ্াযার মনোহুংখ দুরীকরণাভিলাবে নর-ছুর্ণভ ছুইটা মনো 
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হুর ফল জানিয়াছি, গ্রহণ কর)” এই বলিয়! দক্ষিণ হস্ত 
প্রসারণপূর্ধাক তাহার করে ফল অর্পণ করিতেছেন, এই. 
কালে মহিষীর নিদ্রাতক্গ হইল। 
. স্বপ্নে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়। রাজনাথ 
বিশ্ময়োৎফুরলোচনে চতুর্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু 
ক্রিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল প্রাতঃসময়ের শীতল 
সমীরণ সঞ্চালিত হইয়! তাহার সর্বাঙ্গ স্থশীতল ও রোমাঞ্চিত 
করিতেছে অনুভব করিলেন, এবং নিকটে কেহই নাই, 
পুর্ষের ন্যায় ধরাশধ্যায় শয়ন কুরিয়া আছেন, এইমাত্র 
দেখিতে পাইলেন। অমনি বান্তত্রস্ত হইয়। গাত্রোখান 
করিয়া, ছংখের ছুঃঘী সুখের সুখী প্রিয়তমা শান্ত! দাসীকে 
নিকটে ডারিরা স্বপ্নবৃত্বাস্ত কহিলেন । শাস্তা অতিবৃদ্ধা ও 
বুদ্ধিমতী, সুতরাং স্বর্ণের মর্ম অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া॥ 
মছাস্যবদনে কহিলেন, ঠাকুরাণি ! ভগবান্‌ আপনার প্রতি 
প্রদ্ন হইয়া ফলগ্রদানে মনোবাঞথ। পুর্ণ করিয়াছেন। এ ক্ষণে 
ষন্গী দেবীর স্থানে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার 
প্প্ন সমূলক করিবেন । 

অন্তঃপুর-মধ্যে পরস্পর এই বথার আন্দোলন হওয়ায় 
ঝ্বাজার কর্ণগোচর হুইল। যেমন কনাবৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র 
মেঘবারি পতিত হইলে, চাতকের নিরাশ চিত্তে আশালতা! 
অস্কুরিত হইতে গ্রাকে, তক্প মহারাজের হতাশ চিত্বে 
কিঞিন্াত্র আশার সঞ্ধণার হইল। ও 
, বাপু সকল! সুখ ছুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান যায় না/। 
ঘুঃখাস্তে সুখের উদয় এবং নখাত্তে ছুঃখের তার অবশাই বহন 
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করিতে হয়। অতএব অতিমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলেও 
ধ্ধ্যাবলম্বনে কাল প্রতীক্ষা করা কর্তব্য। দেখ, মহারাজ 
জয়সেনও একালপর্য্যন্ত ধৈর্ধ্যাবলগ্বনে সময় প্রতীক্ষা করিয়া 
বিলঙব-ৃক্ষে মানবছূর্লভ ফল প্রাপ্ত হইলেন, কেনন! কিয় 
দবিবসান্তে রাজাঙ্গনা হেমবতী গর্ভবতী হইলেন *। . 
: গর্ভাধানে শরশিকলাসদৃশ রাঙ-ললনার মুখী বৃদ্ধি 
গাইতে লাগিল। তিনি মধুর-রসাস্বাদ-বিরতা হইয়| দ্ধ 
মৃত্তিকা ও অন্্রসাম্বাদে অধিক ইচ্ছাৰতী হইলেন, অপূর্বর্ঘ 
গন্যস্কৌপরিভাগ পরিতাগ করিয়া। ধরাঁতলে অঞ্চল-শষ্যা 
সুখকর বোধ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে পূর্ণগর্ত] হই" 
লেন। 
মহিষীর প্রসব-বেদন1 উপস্থিত, রাজ! এইমাল্তশ্রবণে 
গ্রমোদ বাটিকা গ্রবেশপূর্বক অন্যমনক্কের মত, কখন বাহিরে 
কখন অন্তরে গমনাগমন করিতেছেন । ইতিমধ্যে ব্যক্- 
নিকাকে অদুরে রস্তগামিনী দেখিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ব্যজনিকে ! লমাঁচার কি? অতিবেগে গমন্‌ 
করাতে সে ত তখন কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল: 
 প্হায়াজ 1” এই সদ্বোধনে সঘনে নিশ্বোন প্রশ্থান ত্যাগ 
কঠিতে লাগিল। স্গেহের ধর্মই অনিষ্টাশঙ্কা, ইহাতে রা! 
একে আর বিবেচন| করিয়! তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকি- 
লেন।. পরে দে গতক্লম হুইয়| কহিল, “আপনার একটা 
সুকুমার হইয়াছে” রাজা আশানুরূপ শুভ সংবাদ, অৰণে 


আঠর-কায়াযাস করিতে লাগিলেন)... 
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সন্ধ্টচিতে আঁপনার কঃস্থিত বছমূল্য মণিময় হার সংবাদ” 
জায়িনীকে পুরস্কার করিয়া অবিলম্বে অস্তঃপুরে গ্রমন করি* 
গলেন। কুমারের সুকুমার মুখ-চন্ত্রমা-নিরীক্ষণে ভঁহাঁর হদয়- 

কুমুদ প্রসুর হইল। তখন তিনি নিমেবশুন্যলোচনে বারং" 

বাঁর সেইচন্ত্ান্য অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্ত তাহার 

দেত্র-পিপাসা ক্রমেই ৰলবতী হইতে লাগিল । ফতবার 

পোখেন ততই অভিনৰ বোধ হয়,ঞএবং সেই সুকুমার সৌন্দর্য্য 

মালা নূতন নূতন মূর্তি ধারণ করিয়া -তাহীর চিত্ত পটে 

অস্ষিত হইতে থাঁকে। রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া কহিতে 
লাগিলেন, সংসারীরা সংসার-ভারে অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া 

: যে পুত্রের মুখাবলোকনে সকল ছুঃখ দুর করেন, যে পুত্র 
ভূমিষ্ঠ হইলে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন, আমি আজি সেই 

পুত্রের দুখচন্্র অবলোকন করিতেছি, অতএব আমার যান 

ভাগ্যাবান্‌ কে আছে? 

: ধপতৃকরীত্যনুসারে শুভ কর্মে যে ক্রিয়া বাপ করিতে 
হয়, কালক্রমে তাহার কিছুরই অন্যথা হইল নাঁ। কুলাঁচার্য? 
স্স্থতের, অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিস বিজয়চক্র নাম 
রাখিলেন। ক্রয়ে . ক্রমে পুর বিদ্যাভ্যাসোপযুক্ত- বন্ধ 
হইলে, নৃপতি হমন্ত-নাম! প্রধান মন্ত্রীকে উদ্যানমধ্ো এক. 
বিদ্যাসনবির প্রস্তত, করাইতে অনুন্ত/ .করিলেন। .মন্তরিবর 
স্থপতিকে ডাঁকাইয়া,: প্রমিদ্ধপ্রণালীমত _বিদ্যানিকেতন, 
নির্মাণ করিতে কহিলেন। স্থপতি অত্যনর দিনের মধ্যে, 
এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিল। অনন্তর রাজা ধৈরযাশগ 
: অন্ধ, খুক্বভাব, রী তিনী ভিজ দর্শক বির 
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ব্পমদমাদি-বিশিষ্ট এক আচার্য নিঘুক্ত করিয়া তাহার সঙ্্ি- 
খানে পাঠার্থে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। নগরস্থ অন্যান্ট 
বিদ্যালয় তৎসঙ্গেই মিলিত হইল। 
বাছা সকল! গুনিলে ত, শিক্ষাচার্য্ের কত গুণ ধা 
আঁবশ্যক। উক্তরূপ আচার্য্য না হইলে, নুকুমার-হদদ্ধ 
.শিশুগণের শিক্ষাকার্ধ্য জুচারুদ্ধপে সম্পন্ন হয় না) কেননা 
পরিণামে শিষ্যগণ শিক্ষকের প্রন্কতির অহ্থকরণ . করে. 
যেমন তাত্রপাত্রে স্বর্ণ রাখিলে স্বর্ণ তাতরবর্ণ প্রাপ্ত.হয়, ত্রণ্‌ 
শিক্ষকের প্রন্কৃতি হীন হইলে শিষ্যগণেরও চরিজ হেয় হয়ঃ 
জন্দেছ নাই। রাজ! জনসেনের স্থাপিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা 
প্রণালী এখন পধ্যস্ত আমার মনে জাগন্ধক আছে। একট 
আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়! দেখিলাম, বালকগণ এক।- 
বলী-হার-স্বরূপ বৃষ্ধি কামালার * বসিয়া জাছে, শিক্ষকগণ 
বেত্র-সিংহাসনে + বসিয়। কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতেছেন । 
:সহদ। আমাকে সমাগত, দেখিয় তাহারা সমুচিত জম্মার- 
পূর্বক স্বাগত. ্রিজাঁসা করিলেন এবং বালকগণও. বি 
জয়ের প্রক্কষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্্রমনূচক-বাঁকা-প্রয়োগে দণ্ডায়- 
মান হুইল।. আমি সহাস্যমুখে তাহাদিগকে ৰসিতে ব্ি- 
লাম। সকলে উপছ্রপন করিল। অনন্তর ক্রমে প্রি 
শ্রেণীতে গমন করিয়া দেখিলাম বেদ, বেদাস্ত, স্থতি, ভূগোল, 
1 জ্যোতি, পদাবিদ্যাদি মানাপ্রকাঁর শাস্ত্র .আঁপৌচর! 
হইতেছে। গরাাদের ভিত্তিতে চিত গোল ও চিত 'খগোল 
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প্রতৃতি বিচিত্র চিত্র ফলকে চিত্রিত রহিয়াছে। জগদ্বিখ্যান্ত 
মহামান্য পঞ্ডিতগণের প্রতিমূর্তি, দেশ-বিদেশীয় নানাজাতীক্ব 
জীব জন্তর 'সবিকল চিত্র সকল; স্বচ্ছাদর্শে আবৃত রহিয়াছে) 
এবং শ্বেতপ্রন্তর-নির্দিত ভগবান্‌ বান্ীকিঃ ব্যাস, পরাশর 
প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রতিকৃতি দ্বার! বিদ্যালয় অপূর্ব শোভা 
ধারণ করিয়াছে ;__হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা 
জীবিত থাকিয়া বালকবৃন্দের বিদ্যা*বিষয়ে তত্বাবধান করিতে- 
ছেন। তাহাদের প্রণীত গ্রন্থনমুদায় গ্রস্থ'গারে পুস্তকতক্তা- 
বলীতে * স্তরে স্তরে স্থাপিত রহিয়াছে ৷ বিদ্যালয়ের 
প্রান্তরে এক ব্যায়ামালর, দক্ষিণাংশে সঙ্গীতশালা, উত্তরাংশে 
শিল্পালয়, যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিজয়চন্ত্র পাঠা- 
ভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্প দিনেই সর্বশান্তরে স্দীক্ষিত হই- 
লেন। আচার্যেরা তাহাকে কৃতবিদ্য দেখিয়া উপযুক্ত 
ঘ্রশংসাঁপত্র প্রদান করিলেন। অনস্তর তিনি বিদ্যালয়ের 
উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া রাজনিয়ম ও রণকৌশল রি 
করিতে লাগিলেন। 
রাজাঙ্গন৷ হেমবতী পুনগর্ভবতী হওয়ায় চিত্রধবজ গন্ধ 
তীহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়! বথাকালে ভূমিষ্ঠ হইলেন। 
গ্রহণোনুক্ত পূর্ণেদু বিমান-মওলে প্রকাশিত হইয়া বিমল 
প্রভা বিস্তার বারা দিত্মগুলীকে আলোকময়ী করিলে যেমন 
রমণীয় হয়, সদ্যোজাত সত সেইরূপ সতিকাগৃহকে রমনী 
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'করিল। ক্ষুৎপিপান্থ দীনজনের অন্নপ্ূললাভের সহিত স্বর্ণ 
লাত হইলে যেমন পরিতৃপ্তি ও আনন্দ জন্মে, এই শুভ সংবাদ 
শ্রবণে রাজারও তত্দরপ প্রীতি ও আনন্দ হইয়াছিল। সময়ো- 
চিত প্রসব-সংস্কার একে একে সমাধ! হইতে লাগিল। কাল- 
ক্রমে যে যে ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক, সে সমুদায়ই সম্পন্ন 
হইল। রাজা পুত্রের সুকুমার মুখত্ী। অবলোকনে বসস্ত-. 
কুমার নাম প্রদান করিলেন। বসস্তকুমার মাতার হৃদয়- 
নরোবরে পদ্মের ন্যায় প্রন্ফ্টিত হইয়া পিতার নেত্রা্ন্দ 
বর্ধন করিতে লাগিলেন। নৃপাল এইরূপে পুত্র-কলত্রা্ট 
'লইয় নিরুদ্বেগে সংসার-যাত্র! নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 

. বৎস সকল! পূর্বেই বলিয়াছি, এই পৃথিবীতে সুখ 
ছুঃখের অবস্থা! চিরদিন সমান থাকে না। যেমন দিননাথ 
অন্তগত হইলে, তামসমরী যাঁমিনীর আগমন হইয়া থাকে, 
সেইরূপ সুখের অবদানে ছুঃথের উদয় হয়। রাজ! জয়সেন 
নিরুৎকঠে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন,_ অকন্মাৎ 
মহিষীর হৃৎপিও বিকৃত হওয়ায় এক অভূতপূর্ব. ব্যাধি 
ভাহাকে আক্রমণ করিল। তিনি দিনদিন ক্কশা ও মলিনা 
হইতে লাগিলেন। তাহার অপরূপ লাবণ্য আর কিছুই 
থাফিল না, দুর্জয় ব্যাধিরাহু পুর্ণশশীকে,েন এককালে কৰ্‌ 
লিত করিল। প্রসিদ্ধ চিকিৎদকগণ আন্পূর্তিক চিকিৎসা 
করিলেন, কিন্ত কৃতা্ধ্য হইতে পারিলেন ন[। উত্তরোত্তর 
ব্যাধির আতিশহ্য হইয়া, মহিষী অগ্নিতাপিত পুশ্পের, ন্যায় 
মুলিন ও শধ্যাগত.হইলেন। . এবং .আদনকালে প্রাণাধিক 
পব্বকে নিকটে বনাহয়া,রসন্তকুমারের হত ধরি, বিজয় 
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চন্্রকে কহিলেন, বাছ। বিজয়! ছুরস্ত কাল ব্যাধিরূপে 
আমাকে আক্রমণ করিয়াছে । ইহার কঠিন হস্ত হইতে 
আর আমার অব্যাহতি নাই। বাঁছা রে! আমার মনের 
ব্থ মনেই থাকিল। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিস] 
চলিলাম।. তোমর! ছুটী ভাই টাদমুখে একবার মা বলিয়। 
ডাক, শুনিয়! জন্মের মত বিদায় হই। এই কয়েকটা বথা 
কহিবামাত্র, অন্তর্বা্প-ভরে কঠাবরোধ হইলে, তিনি চিত্র- 
পুত্তলীর ন্যায়, পুত্রদিগের পানে চাহিয়া রছিলেন। বিজয়- 
চন্ত্র মাতার এতাদৃশ বিলাপবাক্যশ্রবণে ও ততকালঘটিত 
ভাব নিরীক্ষণে অপার বিষাঁদ-সাগরে পতিত হইলেন, নয়ন- 
যুগলের জলে তাহার বঙ্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। বসন্তকুমার 
নিতান্ত শিশু, মা বা কি জন্য কাদিতেছেন এবং দাদাই বা 
কেন কীদিতেছেন, তাহ! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কেবল 
তাঁহার! কদ্দিতেছেন, 'সতএব ম1 ম! বলিয়। উচৈঃস্বরে রোদন 
করিতে লাগিল । 

আহা ! অপত্যন্নেহের কি আশ্চর্য ভাব ! মহিষীর ত আর 
অধিকক্ষণ অপেক্ষা নাই, ক্রমে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইতে 
লাগিল; তথাপি প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের ব্যাকুলাবস্থাঃ 
উপস্থিত কষ্ট অপেক্ষা মমধিক বোধ হইল । তিনি রোঁদন- 
বদনে কহিলেন, বাছা বদস্ত! এম আমার কোলে এস, 
আর কীদিও না, তোমার ভয় কি? অনস্তর িজয়চন্্রকে 
ফহিবেনঃ বাছা! তুমিও কি পাগল হইলে! কোথায় 
বসস্তকে সাস্বনা করিবে, না আপনিই অধৈর্ধ্য হইলে ! ছি 
ছি! ক্ষান্ত হও। বসন্তকে কোলে 'রইয়! অভাগিনীকে 
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চরিতার্থ কর। এই বলিয়া বসস্তকুমারকে বিজয়চন্তরের, 
হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আমার জীবনের জীবন 
অঞ্চলের ধন তোমাকে দিলাম । তোমার ছোট ভাই বটে, 
তথাপি মাঁয়ের মাথায় হাত দিয়! শপথ করিয়া বল, ইহাকে 
কখন কিছু বলিবে না, সর্বদা নিকটে রাখিবে। বিজয্- 
চন্ত্র অশ্রপুর্ণনয়নে কহিলেন, মা! বমস্তকে কাহার 
নিকটে রাখিয়া যান, এ রোদন করিলে আমি কি বলিয়া 
বুঝাইৰ। এইমাত্র কহিয়া উত্তরীরবসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন- 
পুর্ব ছুহশন্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাদা মহিষীর 
বিলাপে ও পুত্রদ্য়ের ভ্রন্দনে সাতিশয় ব্যাকুল হুইয়! রৌদন 
করিতে লাগিলেন . 

শান্তা অকন্মাৎ দুর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি গুনিয়া 
দৌড়াদৌড়ি আপিয়া কহিল আ! তোমরা কি সকলেই 
ক্ষিপ্ত হইয়াছ। ম] ঠাকুরাণী একে ব্যাধির জালায় অস্থির, 
তাহাতে আবার তোমরা কান্নাকাটি করিয়া আরও ব্যাকু- 
লিতা করিতেছ; ইহার! ত ছেলে মানুষ, কাঁদিতেই পারে ) 
মহারাজ ইহাদিগকে সাত্বনা করিবেন, না আপনিও 
ছেলের মত হুইয়াছেন। এইরূপ কহিতে কহিতে ষাট ষাট 
ধলিয়। বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে কহিয়া কহিল, বাছ! রে! 
চুগ কর, আর কীদিও না, তোমার মা এখনি ভাল হই- 
বেন। পরে বিশয়চন্তরের হস্ত ধরিয়া কহিল, বাছা বিজয়! 
'তুমিত অবোধ নও, তোমাকে আর কি বুঝাইব, এখন 
তোমার; কাদিবার সময় নয়। দেখিতেছ না তোমার ম! 
কেমন:সটে পড়িযাছেন, কাদিলে, আর কি হইবে বল 


২ _ ধিজয়-বসন্ত। 


এক্ষণে পুত্রের যে কর্তব্য তাহাই কর। শান্তা এইরূপে একে 
একে সকলকেই সাস্বন! করিল। 

রাঁণী শান্তা আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, নিকটে নিতে 
কহিলেন। শান্তা নিকটে বসিলে,' কাতরম্বরে কহিলেন, 
শাস্তে! আমি সংসারের তাবৎ ভার হইতে অবস্থত হই- 
লাম। তোমাকে যদি কখন কিছু বলিয়া থাকি, মে অপ" 
রাধ ক্ষমা করিয়া, জন্মের মত বিদায় দাও। অধিক আর 
কি বলিব, আমার বিজয়-বদস্ত আজি হইতে তোমার 
হইল। এই সংসারে, আমার বলিয়া, উহাদ্দিগের মুখ- 
পানে চায় এমন কেহই নাই, তুমি মা হইয়া পালন কর। 
এইরূপ কহিতে কহিতে রাঞ্জার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াঁয় কহি- 
লেন, মহারাজ! এ অভাগিনী আপনার দাদী হইয়া! অনেক 
সুখদস্তোগ করিয়াছে, সেজন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই$ এ 
ক্ষণে আমীর আসন্ন কাল উপস্থিত, যদি কখন কোন 
অপরাঁধ করিয়! থাকি, দাসীকে অভগ্নদাঁনে মার্জন! করুন্‌। 
জাপনি ভূপতি, মনে করিলে আমা হইতে শত গুণে গুণ- 
বতী পাইতে পারিবেন; কেবল আমার বিজয়-বসস্তই মাতৃ- 
হীন হইল, তাহারা আর মা পাইবে না) আপনি পাছে 
তাহাদিগকে বিস্থৃত হন, আমার এই আশঙ্কা হইডেছে। 
দেখা সাক্ষাৎ যা হইবাঁর জন্মের মত হইল। এই বলিয়া 
রাণি নিস্তব্ধ হইলে, রাজ! দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক' 
রোদন করিতে লাগিলেন । টু 

: ক্রমে রাজীর নিংস্বাসপ্রশ্থীস রুদ্ধ হইসা আমিল, নখিতে 


দেখিতে প্রাণবায়ু বায়ুর সহিত মিলিত হইল ।..কবল 
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গাঁয়াময়ী ছবিমাজ্জ ধুলায় ধূনরিত হইতে লাগিল। পুর- 
বামিনীগণ, কেহ বাঁ হা মাতঃ ! কেহ বা হা রাজলস্ষমি! কেহ 
কেহ প্রিয়নথি! সন্বোধনে উচ্চৈঃশ্বরে রোঁদন করিতে 
লাগিল। কেহ বা তাহার মৃত-শরীরোপরি অবিশ্রান্ত 
অশ্রপাত করিয়া অঙ্গের ধুলা ধৌত করিতে লাগিল । এই* 
রূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে বিজয়চন্ত্র ও 
ঘদস্তকুমার মা, মা, শব্দ করিয়া তাহাতে বি 
প্রদান করিতে লাগিলেন । 

প্রজেশ্বর প্রণয়িনীর বিয়োগে বাঁকুল হইয়া দশ রঃ 
শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি, সুখের অবস্থায় 
কি ছ্‌ঃখের দশায়, লোকালয়ে কি বিজন বনে, নিদ্রাবস্থার 
কি জাগ্রৎ-অবস্থায়, শূন্যপথে কি ধরাতলে, আছেন, কিছুই 
নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কখন কছিতে লাগিলেন, 
প্রিয়ে ! কোথায় যাও, আমাকে ছাঁড়িয়! যাইতে পারিবে না) 
ঘদি নিতান্তই যাঁবে, তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর॥ আমিও 
তোমার অনুগমন করিতেছি। বখন, হা দতি! তুমি কি 
নিষ্ঠর, আমাকে প্রণয়পাশে বন্ধ করিয়া এখন কোথায় যাই- 
তেছ£ আমি তোমা বই জানি না, চিরকাল একত্র ছিলাস,. 
বাইবার সময় অপরিচিতত্রমে কিছুই বলিলে না, আমি কি 
অপরাধ করিয়াছি? আর, যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা! 
হইলে প্রেমাধীনকে এরূপ ছঃমহ যাতনা দেওয়া উচিত 
নয়। ভাল, আমাকেই যেন বিশেষ অপরাধী জানে পরি- 
ত্যাগ্ন করিলে, বল দেখি, তোমার পুত্রেরা. কি অপরাধ 
করিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! বেন যাই 
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তেছ? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তথাঙি 
তাহারা দীননজ্কনে তোমাঁপানেই চাহিয়া আছে। নয়নো* 
হ্বীলনপুর্বক একবারও দেখিলে না? - 
মহারাজ করুণস্বরে এবংবিধ নানাপ্রকার বিলাঁপ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর রাজার অমাত্যবর্স মহিষীর শব লইয়া 
ঘথাবিধি অস্তো্টিক্রিনা সমাপন করিলেন। তূপতি প্রণরি- 
মীর বিয়োগে শোকাগারে শয়ন করিলেন, এবং পূর্বাপর 
সমস্ত বৃত্তান্ত বতই তাহার স্থতিপথারূঢ় হইতে লাগিল» 
ভতই ব্যাকুলিত হইয়া শৌক*সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগি' 
লেন। এ 
প্রধান মন্ত্রী নরনাথকে শোকাগাঁরে শয়ান নিরীক্ষণ 
ক্ষরিয়া, প্রাচলি-পূর্বক কহিতে লাগিলেন,_মছারাজ! 
-সাংসাীহি অসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়৷ কেন শোক-সস্তাঁপ বিস্তায় 
“্ষরিতেছেন? এই যে দংদার, ফেবলই জংসার। যেমন 
মাটাশালায় হুত্রধার শৈল্‌ষগণকে নানাগ্রকার কৌতুকাবহ 
বেশ-ভূষণ ধারণ করাইয়া, পার্বত্তী দর্শকদিগের চিত্তবিনোদ- 
-শার্থ নাটকের ভাঁবানুদারে অভিনয়ারস্ত করে, অভিনয়- 
*কারীদিগের কেহ অখণ্ড ব্রদ্ধাণ্ডের একাবীশ্বর হইয়!মণিময় 
সিংহাননে উপবিষ্ট হয়, কেহ জনশূন্য-উপহীপ-বাসীর ন্যায় 
সন্তাপ প্রকাশ করে, কেহ পুত্রশোকে কাতর হইন! 
হৃদয় বিদীর্ণ করিতে থাকে; কেহ চিত্বতোধিনী প্রণিয়নীর 
বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইগ্া উনব্তপ্রীয় হন, এবং কেছুযা 
সবায়শোক-বিনোদন নুখ-বর্ধন বদর সম্িলনে চিন্বানগ 
প্রকাশ করিয়া থাকে; এইনপে নিযপিত ময় আতিবাষি 
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হইলে যাত্রা-ঙ্গ হয়। তখন কোথা রা, কোথা প্রঙ্গা,। 
কোথ! শোক, কোথ! হর্ষ, কিছুই থাকে ন। বিবেচনা 
রিলে এই সংসারও তজ্প নাটাশালা। আপন আপন 
বর্মবেশ ধারণ করিয়া জীবগণ নিরন্তর নাট্য-জ্রীড়া করি 
তেছে, স্তৃতরাং কার্ধযান্তে গ্রস্থান করিবেঃ এজন্য শোক 
হর্ষে প্রয়োজন কি? 

: হে মন্থজেশ্বর! আপনি জ্ঞানী হা কিহেতু বি 
রিকারে বিচলিতচিত্ত হইতেছেন, এবং অগ্রয়োজন শোক 
ও অনর্থক অবসাদ প্রকাশ করিতেছেন? এক্ষণে বিবেচন! 
করিয়া দেখুন, আপনি কাঁর, আপনার কে, আপন! আপনি 
জ্বাপনাকে অপদার্থ বিবেচনায় ৫শোক-দাঁগরে নিগতিত করি- 
তেছেন। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ$, মরঃত। ব্যোম, যে কালে এই 
পঞ্চ বিকৃত হইবে, সেই কালে এই প্রপঞ্চময়ী পৃথিবী পর্জি-. 
ত্যাগ করিস্বা সকলেই করাল-কাঁল-কবলে পতিত হইবেন ॥ 
তন্নিমিত্ব অহরহঃ বিরহছঃখ প্রক্কাশ অতি অকর্তবা। - 

“ হে সার্বভৌম ! সত্ব, রজঃ তমঃ) পৃথিবী এই জ্রিগুণাঁ* 
ধার) এবং পরিবর্তন তাহার স্বভাব । স্থতরাং ভ্রাজীর্দতা 
দরীভূত হইয়া, ঘাবতীয় জীব অস্ত এবং বৃক্ষলতাদি অভিনব 
ঝবপ ধারণ করিতেছে। বাস্তবিক, অনস্ত্রন্কাগপতির 
স্থকৌশল-সম্পূ্ন পরমা্চর্য্য নিখিল ব্রদ্ধাও-বিষয়ে চিত্ত 
করিলে, একবারে নির্দল_আনগনীরে নিমগ্ন হইতে হয়, 
এবং তুিবর্তন 'অনুধারনপুর্াক অরলোকন করিলে, বিশ্ব" 
না! হন» এরূপ  ব্যক্ষিই বির. মহারাঁজ1. সহস! 
বিলের, অয:করে বিবেক ইযরাগয উদিত হই থাকে. 






না হইতে থাকে। অনন্কর- অংশ-পরষ্পরান- 


২৪ বিজয়-বসস্ত | 


কিয়ৎক্ষণ স্থিরাস্তঃকরণে বিবেচনা করিলে, দেদীপ্যমানব 
গ্রকাশিত হইবে যে, এই মহীমণ্ডলে সকলই পরিবর্তন- 
গরতন্ত্র ও সকলই অনিত্য। হাঁৰ ভাৰ রূপ লাবণ্য বিষয়ে 
পরিবর্তন হুইতেছে। ধৈর্ধ্য গা্তীর্য্য পরধ্য্য মাধুর্য স্থখ. 
্বচ্ছন্দতা বিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে। মান বিষয়ে পরিবর্তন 
হইতেছে, এবং প্রেমবিষয়ে পরিবর্তন হইতেছে । 
উষ্যাকালে গাত্রোথান করিয়া কুন্থমবনে ছতন্ততঃ 
ভ্রমণ করিলে, মকরন্দে পরিপুরিত প্রফুল্ল কুস্থম-কলিক। 
কল দৃষ্ট হয়। মধুত্রতকুলের মধু-মিশ্রিত আননাধ্বনিততে 
পরমানন্দরসে চিত্ত অভিষিক্ত হইতে থাকে । স্থবাস-কুন্থুম- 
বাদিত-হুনীতল-সনীরণ-সেবনে সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইলে, 
কুতজ্ঞচিত্তে জগদ্বিধাতকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয়। 
কিন্ত সেই পরমরমণীয় শ্রান্তিহর প্রন্থনারণ্যে মধ্যান্ৃকালে 
দৃষ্টিপাত করিলে, প্রচণ্ড তেজোময় প্রভাঁকরের করে সমগ্র 
ফুম্থমের মলিনত্ব, ষট্পদের ভগ্র-চিত্বতা, মন্দ মন্দ মারুতের 


উষচত্ব, ব্যতীত আর কিছুই জন্ভূত হয় না। এবং নেই 


গ্রচণ্ড তেঞ্জোময় রবি মধ্যাহৃকালে বেগ্রক্ার জ্যোতিক্মান্‌ দৃষ্ট 
হন, সায়াহছে তাহারই বা সে প্রণর মহুখমাল1 কোথায় থাকে, 
ক্রমে হাঁগপ্রাপ্ত হইয়া তিরোহিত হয়। গুরু গ্রতিপদ্‌ হইতে 
শশিকলা! প্রতাক্ষ ও ক্রমশঃ পৌর্মাসীতে যোড়শ কল! পরি- 


পুর্ঘ হইয়া, নির্খ্ল জ্যোতিং বিকিরণ দ্বারা ধরণীকে কি 







রমপীন্ন শোভায় শোভিত করে। এবং দেই সথচার 
ধ্যানে কাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরানন-রদের প্রবায় 


প্রথম অধ্যায় । হ্৫. 


ঘোর-ভিমিরাতবত অমাবদ্যাতে সেই, নির্শল ছ্যাতির আর 
কিছুই নিদর্শন থাকে না। 

: মন্থধ্যেরও বাল্যাবস্থার সহিত কৈশোর, পচ ও 
ৃদ্ধাবস্থার তুলনা করিলে, বোধ হয়, বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্য 
কেবলই পরিবর্তনশীল। মনুষ্য প্রথমে সংজ্ঞাবিহীন পঙ্গু ও 
পরাধীন থাকেন। গরে ক্রমে প্রচাবস্া গ্রাপ্ত হইলে 
'বোধ হইতে থাকে, এরূপ সৌকুমার্ধ্য ও সৌনার্য্ের মধুর 
মাধুর্য কখনই হ্বাসপ্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় 
যৌবনাবস্থার সেই সুন্দর রূপ লাবখোরর স্ুদৃশ্যতী আর কিছুই 
দৃষ্ট হয় না। শ্যামবর্দ কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে ; কপোল- 
কঠপিশিত লোলিত হয়) শক্তি-অভাবে ভৃতীরপদতুল্য-য্ি- 
ধারণ আবশ্যক হইয়া উঠে। দশনাভারে রসনা স্পষ্ট 
বক্তৃতা করিতে সমর্থ হয নাঁ। এবন্প্রকার দজীব ও নির্জীৰ্‌ 
সকল পদার্থেরই নিরন্তর পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে । অগএর 
অনিত্য প্রাণী ও অগ্রাণী পদার্থের বিয়োগে বিচ্ছেদছ্ঃখাপন্ন 
হওয়া! বিজ্ঞ লোকের উচিত নয়। . 

বদি বলেন, নিয়মকাল প্রাপ্ত না হইতে কালগ্রাপ্ত 

হওয়ার কারণ কি? মহারাজ! এ বিষয় কিয়ৎক্ষণ আলো" 
চলা করিলে, দেদীগ্যমানরূপে প্রকাশিত হুইবে যে, পর” 
কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে বছরিধ মনোবৃত্তি গ্রদান 
কলরিয়া, বুদ্ধিবৃত্তির সহিত বাহ্‌ বস্তদমুদায়ের দন্বন্ধ রাখিরা, . 
হুচার-কৌশল-দানে প্রত্ক্ষ সাক্গাৎস্বরূপ এই অভিপ্রায়. 
বিধান কারিয়াছেন,_মা্ছিড-বুদ্িহকারে নমগ্র মনোবৃত্তি 
দলিত করিয়া, সঙ্ছনা বা সুরে ুখদদ্ধোগ ক্র. 


২৬ 'ৰিজয়-বসন্তু।. 


কর্তব্য । আমরা মনোবৃত্তি সকল পরিচাঁলন করিয়া ভোজ, 
ব্যবহার্য সমগ্র লামগ্রী প্রস্তুতকরণপুর্বক বিবিধগ্রকার সখ 
্বস্তোগ করিতেছি £ হিমাগম-কালে বিচিত্র প্বস্্াদি গ্রস্তত 
ক্রিয়া হিমের হিমত্ব হইতে শরীর রক্ষা করিতেছি, এবং, 
রিশেষ' বিশেষ খতৃতে বিভিন্ন বীজ রোপণ বা বপন করিয়াঃ 
ৰতগ্রকার স্ুস্বাদ উত্ভিদ্‌ প্রাপ্ত হইতেছি। তুক্ক- *শৈলারঢ় 
হইয়া কাষ্ঠাদি কর্তন করিয়া, তরণীগঠনদ্বার। তুর ভরি 
উন্দিমতী, শ্রোতস্বতীর পারাঁবতীর্ঘ হইতেছি ; এবং বিকটা-. 
কার মত্ত মাতঙ্গ, তৃর্ঘগতি তুরঙ্গ, বলিষ্ঠ বুষভ, শ্রমশীল উষ্ত, 
সহিধু গর্দভাদি পশুকে যৎদামান্য কোধে বশীভূত করিয়া» 
স্বন্বমনোনীত, কর্মে নিযুক্ত করিতেছি.। আমরা অসাধারগ-, 
বুদ্ধিবলে পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পরমমঙ্গলপ্রদদ ভৌতিক 
নিয়ম সক্ষল। এরপে অরগত হইতেছি যে, অনল-জলাদির 
নিকট, হইতে মানবঞ্জাতির অতীব সাবধানতা জাবশ্যকঃ 
কারণ ইহার দ্বারা, মনুয্ের জীবন অনায়াসে নষ্ট হইতে 
গারে। আবার এই বুদ্ধি দ্বারা শারীরিক নিয়ম অবগত 
কইতেছি। 

দুষিত বায়ু সেবন করিলে এবং আহার“বিহারা্দি প্রীত্য- 
চিক ক্রিয়ার যথানিয়মের কিঞ্িৎ বৈপরীত্য ঘটিলেই রোগ্রস্ত 
হইতে হয়। সেই রোগ উপযুক্ত উষধ-দাররা শ্যস্ত না হইলে, 
স্ৃতরাং অকালে কালগ্রা্গে পতিত হইবার কারণ হইয়া 
উঠে। আর, সেই ষে ভয়স্কর সৃত্যু_যাহার মাম গুনিলে 
জীবমাত্রেরই; হৃৎকম্প হইতে .থাকে, কিস্ত'কিয়ৎক্ষণ, আবলা” 
&না। করিল জাজল্যমানবধ প্রীত হইবে, ষে সেই হৃত্যুকে 


প্রথম অধ্যায় । ২ 


জগন্ধিধাতা সুজন করিয়া জগতের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিয়া- 
ছেন। কারণ, অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত, ও জলে পতিত হুইয় 
শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ, হইলে যে প্রকার অসহ্য বান! উপস্থিত 
হয়, সেইরূপ যাতনা দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত থাকিলে, কি কষ্টের 
বিষয় হইত, ভাহা বচনাতীত। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর 
মৃত্যু স্ট্টি করিয়া এই সকল দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে জীবগণকে 
পরিত্রাণ করিবার উপায় করিয়াছেন। তন্দিমিস্ত শোক 
ফুল হওয়! বিজ্ঞ মন্কুযোর কখন উচিত নয়। . * 
. মন্ত্রীর প্রবোধবাক্যে রাজার অন্তঃকরণ অনেক নুত্থির 
ছইল । ভখন ভিনি শাস্তাকে ডাকাইয়। কহিলেন, শাস্তে? 
আমার বিজয়-বসস্ত তোমার হইল। তুমি একালপর্যযন্ত 
পালন করিয়াছ, এইহেতু ইহারা তোমাকে “আরি* সগ্থো* 
ধন করিয়া! থাকে? এক্ষণে প্রতিপালিত ধন প্রতিপালন কর 
আমার বলা বাহুল্য! রঃ 

শান্তা কহিল, মহায়াজ! ৰিদয়-বসস্তের জন্য আপনি, 
চিত্ত। করিবেন না। এ ক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনি নু 
ছইয়! রাজ-কা্ধ্য করুন। শোক করিলে আর কি হইবে; 
ধিধাতায় নির্বন্ধ কখন থগ্ডন হয় না। এ হা প্রায় ঈ্ 
ঘরেই এইরূপ হইতেছে। 

অনস্তর শীস্ত! অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বিযচন্ চি 
ধিসপ্তকূমারকে লইয়া বার এক প্রকোষ্ঠে বাস করিতে 
জাগি । 


ঘিতীয় অধ্যায় । 


: একদা ভূগতি বিচারাসনে আমীন হইয় ্যায়ান্যায় বিবেঃ 
চনা'পূর্বরক বাদী ও গ্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার করি 
তেছেন, এমন সময় গ্রতিহারী আসিয়া অবনতশিরে নিবে: 
দন করিল_মহারাজ! আপনার কুলপুরোহিত' ভগবান্‌ 
ৌম্য বহিদবণারে দ্জায়মান আছেন, আদেশ হইলে আসিয়া! 
আশীর্বাদ করেন। .মহীপাল সম্মান-পূর্বক আনিতে আন্ত! 
রুরিলেন। পুরোহিত রাঁজনন্নিহিত হইয়৷ আশীঃপগু 
প্রদান করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন. করিলেন। রা] 
গ্রণিগাত-পূর্বক কুনুম. গ্রহণ করিয়া, আমন গ্রহণ করিতে 
হিলেন। খধিবর মণিম্য-চতৃফোপরি, উপবিষ্ট হইলেন। 
এই কালে. সভা-চঙগ-সচক হুনদুভিত্বনি হইল, পাত্র-িত্ 
গক্নকর. লেখক . প্রভৃতি কর্মকর ও কর্মচারিগণ ০ 
করিলেন। . .;! 

ধোঁম্য খধিবর রাগার অবকাশ, গ্রতীক্ষা বব 

এ ক্ষণে তাঁহাকে নির্জনে পাইয়া কহিলেন, মহারাজ! লক্ষী- 
্ররপিনী, রাীর গরলোরপ্রান্ত হার, আমি জীবন্মতবৎ 
হইয়া আছি। সাধ্য কি, সবই উর নিন, চিত 
করিলে আর কি হইবে, উপাযানতর নাই। - সর্ব শো 
মর থাকিলে বৃপতিরা সুটারিরপে রারকার্যা পর্যানোচনা 
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করিতে পারেন না, সুতরাং রাজ্যমধ্যে অবিচার হইয়া 
উঠে। অনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের" সুস্থতা 
বিনাশ করিয়! মনুষ্যকে. ক্ষিপ্তপ্রায় করে; অতএব এরূপ 
চিন্তা পরিত্যাগ করা সর্জতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু মনুষ্য 
বিষয়-কর্মাদি হইতে অপস্ত হইয়া একাকী থাকিলে চিত্ত 
স্বভাবতই সহচরী হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল প্রিয়তম 
সহ্ধর্শিণিই মধুর বাক্যালাপে চিত্ততোষণ করিয়া চিন্তা দূর 
রুরিতে সমর্থ। নহ্ধর্িণির সহিত সতত বাস করিলে পুরুষ 
কখনই ব্যভিচার আশ্রয় করে না। অতএব এক্ষণে এই 
অনুরোধ, পুনর্বার পাণিগ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, 
ভগবন্! আপনার বাক্য শিরোধার্ধ্য) কিন্তু অনেক কাল 
গত হইয়াছে, বৃদ্ধকালে এমত অনুমতি করিবেন না; পুত্র 
প্রয়োজনে ভার্্যা ॥ ঈশ্বরেচ্ছায় আমার ছুইটা পুত্র জন্মিয়াছেঃ 
এক্ষণে আর পরিণয়ন্থত্রে বদ্ধ হওয়।শ্রেয়ঃ নহে। 

পুরোহিত কিয়ৎক্ষণ যৌনী থাকিয়! পুনর্ধ্বার কহিলেন, 
মহারাক্দ! আপনি যাহা কহিতেছেন যথার্থ, কিন্তু গৃছ্া- 
অমীর এ নিয়ম অবলম্বন কর উচিত নয়; কারণ, নংসারা* 
শ্রযে নারী শ্রেষ্টতরা, স্ত্রীহীন গৃহ শশানতুল্য। স্ত্রীরা 
গৃহের শ্রীম্বরূপা) বিবেচনা করিলে, স্ত্রীতে আর গ্ীভে 
কিছুই বিশেষ নাই। পুরুষ নিগ্গ পুখ্যবলে যদি: সাধ্বী 
স্ত্রীর পাধিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে পরিণামে বিপন্ন 
হন্নন!। অগ্ে পতির মৃত্যু হইলে; সতী তীহার: অস্গা, 
মিরী হইয়া! অভয় প্রদান.করেন। পতি অতিথোর ; নুরে 
রুলুখিত হুইল, সতী: রৃগণার্ধখনানে গড়িত, পিকে 
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গাপপন্ক হইতে পরিত্রাণ করেন। বিশেষতঃ শৃতদার ব্যক্তির 
সাংসারিক কোন ক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই। | 

হে দার্বভৌম ! সতীর গুণে কত শত মহাপরাঁক্তমশালী 
মহায্বারাও আত্মরক্ষা করিয়াছেন! মহীবীর্যা সত্যবান্‌ 
মরেন্ত্র বিজন বনে প্রাণত্যাগ করিয়াও কেবল পতি-প্রাণা 
সতী সাবিত্রীর গুণেই পুনজ্জাবিত হইয়াছিলেন।: ভগবান্‌ 
রামচন্দ্র সীতা সতীর অনামান্য শত্তিসাহা্যে হর দশত্বন্ধ 
রাবণকে পরাজয় করেন। মহাধনুর্ধর পার্থ কেবল বল" 
ভত্রের অনুজ স্থভদ্রার শকটপরিচালন-কৌশলে সমুদ্র-সদৃশ 
যাদঘ-সৈন্য-দলে জয়ী হুইয়াছিলেন। পুরুষ মহাঁরোগাক্রাস্ত 
হইলে, বন্ধু প্রতারণা-পূর্বক দুরে পলায়ন করেন, পুক্র 
নিকটে আসিতে বিরক্ত হন, কন্যা দুরে থাকিয়াই ত্রদন 
করিতে থাকেন, কিন্তু পতী-প্রাণ! সতী প্রাণকে পরিত্যাগ 
করেন, তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না 
তিনি পতির জীর্ণ দেহ ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রাষা করিতে আর্ত 
করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের শ্রী, বিপদ্দের আশ্রয় এবং 
আর্ত্নের জননীম্বরূপা | মহারাজ! এমন স্ত্রী-গ্রহবে 
আপনি কখন অসম্মত হইবেন ন1। ক 
: পুরোহিতের এতাদৃশ-বাক্য-শ্রবণে রাজা দার-পরিগ্রহে সম্মত 
হইলেন, এবং ধৌম্যও স্বপ্কানে প্রস্থান করিলেন। শান্তা 
ভীহার পরিণয়হচক কথার আন্দোলন জানিতে পাঁরিয়, 
একদা বিজন নিকেতনে বিষবদনে কহিল, মহারধজ! 
অধবীতি বর্ষে কি আবার আপনার বিবাহ দেখিতে হই 
এখন,কি-আপনার আর ইহা পাঁ্জে? ঈশ্বরেচ্ছাঁ 
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বিবাঁছের যোগ্য হইয়াছেন, আপনি তাঁহার বিবাহ দিয়া 
নিশ্চিন্তে অবশেষ কাল যাপন করিতে পারেন । আপনার 
পক্ষে এখন ত ইহ! ভাল দেখায় না। লোকে শুনিলেই, 
বাকি কহিবে। ছিছি! আপনি কখন এমন কর্ণ করি- 
বেন না। ভাল, জিজ্ঞ/পা করি, মৃতরার হইলেই কি বিবাহ 
করিতে হয়? কালাকাঁল কি কিছুই ধিবেচনা করিতে হয় 
না? আপনি সর্বশীস্ত্রর্শী, আপনাকে আর অধিক কি 
বলিব । যাহা করিলে ভাল হয়, তাহাই করুন। শান্তা! 
এইরূপ কহিলে, রাজা মন্তক অবনত করিয়া রহিলেন। 
কিছুদিন পরে পুরোহিত রাজসন্লিহিত হইয়! কহিলেন, মহা- 
রাজ! এক্ষণে কেবল আপনার আগমনাপেক্ষা, আর সকল 
উদ্যোগ হইয়াছে, গুভ কর্মে আর বিলম্ব কি? সেই স্থলে 
গমন করিতেও অন্ততঃ ছুই দিব হইবে, রথ প্রস্তত 
আরোহণ করুন। রাজা পূর্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, 
অগত্যা পরিণয়স্চক পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক ০০ 
গমন করিলেন। 

কন্যাকর্তার নিকেতনে নিরূপিত দিনে উপনীত হইলে 
সকলে শ্ব স্ব যোগ্যাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজ! দেশ- 
ধ্যবহারের বাধ্য হুইয়া স্ত্রীআচার জন্য অস্তঃপুরে গমন 
করিলেন। মহিলাগণ মহীপালকে দর্শন করিয়া কৌতুক- 
চ্ছলে কহিতে লাগিলেন, আঃ! ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা, আমা 
দের ছুর্জময়ী কোমলাঙ্গী, নবীন, যুবতী; এ দিকে ত বরের 
তার পেষ। অজের গলায় কি গজমুক্তা সাদিবে ? এক 
ক্ষ রদ অমনি কহিথ উঠিল।বিমনে | ঝুম দিকে 
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বাঁঞজাকে ব্যঙ্গ করিতেছ, রাজার দোষ কি? অর্থলেভে ধর্ধু 
বার্থ হইল। দুর্জময়ীর পিতা ছুর্জয় ও তাহার মাতা ছুর্নায়ী 
গোপনে কিছু অর্থ পাইয়াছেন, নহিলে কেন বৃদ্ধ' পাক্রে 
সাধের কন্যা, সম্পুদান করিবেন ? অতি স্থুশীলা, ভ্ঞানবতী 
এক যুবতী কহিল, হেমলতে ! তুমি কেন ছজ্জয়ের ছুর্নামূ 
রটাইতেছ, লোভে শান্্রলোপ হইল । ধোম্য. মুনি লোভে 
পড়িয়া শান্ত্রলোপের কারণ হইয়াছেন। আমি পতির মুখে 
শুনিয়াছি, তগবান্‌ মন্থু কহিয়াছেন- উন্মত্ত, বধির, খঞ্ঃ 
অন্ধ, বাল, বুদ্ধ প্রভৃতির বিবাহ কর অকর্তব্য ; রাজার! এ 
নিয়মের পালন করির। থাকেন; কিন্তু ওষধ রোগনিবারণ 
করিবে কি, নিজেই রোগগ্রন্ত হইয়াছে । ললনাগণ কৌতুক 
চ্ছলে ভৃপতিকে এইরূপ ভ্দনা করিয়া গমন করিল. 
রজা অতিশয় লজ্জিত হইয়া, “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা 
যখন” এই গ্রবোধে বিবাহ কার্যা সম্পাদন করিলেন । পরে 
স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্বক, রাজ্যশাননে ও প্রজাপালনে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রঃ 
- বাছা সকল! শেষ সংসারের কি অলজ্বনীয় বশীকরণ- 
শক্তি! অতিমাত্র সদ্বিদ্বান্‌ ও জ্ঞানশীল ব্যক্তিও, যেমন 
রসে মীন, ্বরে হরিণ, গন্ধে তৃপ্র, রূপে পত্নী, হতজ্ঞান 
হয়, তন্দরপ নবপ্রণক্লিনীর প্রেম-পাঁশে বদ্ধ হন | রাজা! জয়ং 
সেনও তরুণ তরুণীর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া! পুত্রন্থয়ের প্রতি 
ক্রমশঃ ভগন্সেহ হইতে লাগিলেন । . ... 

বিজয়চন্ত্র, জনকের স্বভাব এরূপ বিগরীত-ভাবাবনর 
করিয়াছে, জানিতে পারিয়া। অতিশয় ক্ষোতযু্ধ হইলে 
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কিন্তু তজ্জন্য বাক্যস্ফোটও করিলেন না । এক দিম তিনি: 
সু্্যান্তের কিঞিৎ পূর্বে নহোদর-দমভিব্যাহারে প্রাসাদো? 
পরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, রাজমহিষী অন্তঃপুর হইতে, 
নিরীক্ষণ করিয়া শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, .শাস্তে 
বিজয়-বসন্তেক্র অন্তঃপুরে না আমিবার কারণ কি? আমি ফে 
অবধি এ খানে আসিয়াছি, তাহার! সেই অবধি বহিব €টা-, 
তেই থাকে, এক দিনের জন্যেও অন্তঃপুরে আইসে না 
আমার ইচ্ছা, অন্তঃপুরে এসানিয় লালন পালন করি। শ্াস্তা 
কহিল, ঠাকুরাণি! আপনি আপন পুত্র পালন করিবেন/ 
কাহার অন্ুমতির অপেক্ষা করিতেছেন ? আমি যাই, বিজয় 
বসন্তকে অস্তঃপুরে আমিতে কহি গিয়ে। এই বলিয়া শাস্তা' 
গমন করিল |. 8 
মহিষী পির্রালয় হইতে ছূর্ণতানায়ী এক পরিচারিকাকে 
সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই ছুর্লতা অন্তরালে থাকিয়া» 
মহিধী আর শাস্তা দাঁসীতে যে কথা বার্তা হইতেছিল+ লমুণ" 
ঘায় শুনিতে পাইয়া, নির্জনে রাঁণীকে কহিল, ওলো ছুর্জ-. 
ময়ি! শান্তার সঙ্গে গলাগলি হুইয়! কি কথা, কছিতেছিলে 1. 
মনে বুঝি করেছ তিনীপুন্র পালন করিবে ? রাণী কহিলেন 
ুর্মতে ! তোমার এমন ছুর্মতি দেখিতেছি কেন? এমন কথা, 
কহিও না, আমি মনে ব্যথা পাই.। ' বিজয়-বসস্তের ম।-নাই” 
আমি তাদের মা হই। | 
. ছূর্নতা মুখ বখকাই়া কি কথায় রাণী মন ফরাইবে খই 
চি্া করিতে লাগিল । এবং কিরৎক্ষণ মৌনবততী থাকিয়া, 
কহিল, গলো! হর্জাময়ি! একটা বিচার করিয়া দেখ, বিজয় 
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গাজা হইলে তোঁমার কি দশা হইবে। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় 
ভোমার ছুই একটা পুত্র হয়, তাহারা বিয়-বদস্তের ক্রীত দান 
হইয়া থাকিবে । বিশেষতঃ, সাঁপিনীর সন্তানকে ছগ্ধ দিয়া 
গ্ালন করিনে কালে আপন ধর্মই প্রকাশ করে। কণ্টক- 
ক্ষ উদ্যানে ক্বৌপণ করিলে সকল উদ্যান কণ্টকময় হয়। 
যেমন এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না, সেইমত 
ঈতিনীর পুত্রও কখন আপন হয় ন। ১ 
' বৎস নকল! ছুঃশীলা রমণীগণের কথার ছান্সোবন্ধ বিবে- 
চন! করা যোগী জনেরও ছুঃসাধ্য। একে স্ত্রীাতি, তাহাতে 
অল্পবয়স্ক, সুতরাং মহিষী ছূর্লপতার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে না 
গ্ারিয়! কহিলেন, ছুর্লতে ! আমি এ ক্ষণে বুঝিলাম বিজর-বসস্ত 
আমার পুত্র 'নহে, শক্র। যাহাতে শীঘ্র বিনাশ পায়, তাহার 
উপায় কর। ছর্লতা হাস্য করিয়! কহিল, ই! বাছা! 
এখন পথে এস। বুঝেছ ত, তাহারা তোমার শক্ত কি না? 
আমি কাহারও মন্দ করি না, নকলেরই হিত করিতেই 
আমার চিরকালটা গেল। আর ব্যস্ত হইতে হুইবে না, 
আমার কথা শুন, সত্বরেই ইষ্সিদ্ধি হইবে। শান্তা বিজয়” 
ঘসম্কে অস্তঃপুরে আনিতে গিয়াছেঃ তাহারা আসিয়। যখন 
প্রণাম করিবে, তুমি সম্ভাষণ করিও না, কাজেই অন্তরের 
শক্ত অন্তর হইবে। পরে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিয়া 
ধুলায় শয়ন করিবে। রাজা অন্তঃপুয়ে আসিয়া কারণ 
পিজ্ঞাদিলে রোদন-বদনে কহিবে। ' ফুপু বিজয়-বদন্ত 

ঃপুরে আসিয়া আমাকে ধেগ্রকার প্রহার করিয়াছে) 
তাহাতে ক্ষণকালের জন্য বীঁচিতে : ইচ্ছা: নাঁই। ভা 
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কইলেই ইষ্ট দেবত] ইঞ্টসিদ্ধির পথ করিয়া) দিবেন। সা 
খইরূপ কহিয়া প্রস্থান করিল। ূ 

“ মহিষী ূর্তার ছশ্রবৃত্তির বিষয় মনে মনে জানেন 
করিতেছেন, এমন সময় বিজয়চন্ত্র ও বসন্তকুমার শান্তার 
বঙ্গে আসিয়। প্রণাম করিলেন । রাণী কিছুই কহিলেন না» 
বরং েপয্যন্ত তাহার] তাহার নিকটে থাকিলেন, কেবল 
দ্বৈষ-ভাবেরই চিহ্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শাস্ত!ঃ 
রাণীর স্বভাব বিপরীত ভাৰ অবলম্বন করিয়াছে, বুঝিতে 
গ্রারিয়া ছুটী সহোদরকে সঙ্গে লইয়! প্রত্বিগমন করিল ॥ 
স্বাহারা গমন করিলে, রাজী পরিধেয় নীল বদন থও খন 
রিয়া অঙ্গাত্রণ পরিত্যাগ করিলেন, এবং স্ব-করাঘাতে 
দিজ অঙ্গে গ্রহার-চিহ্ধ করিয়া ঈধদক্রভাবে অবস্থানপুর্ববক 
বাম করত্বলে কপোল সংলগ্ন ও গৃহৃতিত্তি অবলম্বন করিয়া 
অর্ধশয়নে রোদন করিডে লাগিলেন:। মুক্ত কবরী ও ম্থলিত 
রেশী, জলদজালের নায়, স্তাহার মুখচন্ত্রকে আংশিক. আবৃত: 
করিল। মহিষীর অনবন্কৃত অঙ্গ পতিবিয়োগ-বিধুরা রতির' 
তুল্য হইল। পরিচারিকাগণ কারণ লিজ্ঞাসিলে, তিন্লি' 
রা কথার উত্তর দিবেন না ॥ | 
; বাঞ্জা অন্তঃপুরে আসিয়া, মহ্ষীকে রূপ নিরালনে- 
বিরীক্ষণ করিগ্না, কিঞিৎক্ষণ চিত্রার্পিজপ্রায় দ্জায়মান থাকি* 
লেন). পুজ্ধ বৃদ্ধকালে সহজে নারীর বশীভূত হয়। রাজা 
তদপেক্ষাপত সত সৃতরাঃ ব্যস্ত হইয়া রবিলেন, শরিফে! কি- 
নিমিত্ত চন্দ্র বারম হেলিতত. হর কমলদনাশ্রয় করিয়াছে? 
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ট্াজ্ঘৰ করিয়া বেগবতী হইয়াছে? নীলাম্বরী জীর্ঘ রূপ ধারণ 
রুরিয়াছে? ভূষণ সকল তোমার অঙ্গ-বিরহে ধুলায় পড়িয়া 
রোদন করিতেছে? রাণী কিছুই উত্তর দিলেন না, এবং 
পুর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । রাজ! 
হস্ত ধরিয়া! পল্যক্কে বসাইলেন, এবং পরিধেয় বদনাঞ্চলে 
পাত্রের ধুলা ও চক্ষের জল মোচন রুরিতে যত্ব করিলেন 
শকে স্ত্রীজাতি, তাহাতে স্বামীর সোহাগ, যেন উত্তপ্ত স্বর্ণে 
সোহাগা! পতিত হইল। রাজ! পুনর্ববার গ্ছহিলেন, প্রিয় ! 
অকস্মাৎ কেন এমন হইলে? তোমার কোন প্রি্তমের ক্কি 
অমঙ্গল হইয়াছে, অথবা কোন্‌ ব্যক্তি নিরস্কুশ মাতঙ্গে 
আরোহণ ও সর্পবিবরে হস্তার্গণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? 
প্রকাশ করিয়া বল, তাহার প্রতিফল উত্তমরূপে ' দিতেছি। 
মত্য করিতেছি, পুত্র হইলেও ক্ষমাঁযোগ্য হইবে ন1। 

- মহিষী রাজার অভিগ্রায় বুরিয়1 কগট-রোদন-ব্দনে কহি* 
লেন, মহারাজ ! আপনার ছুটী কুপুত্র বিজয়-রসস্ত অকম্মাৎ 
অস্তঃপুরে আসিয়া আমারে অন্নেক অযোগ্য কথ! কহিল। 
পরে যেগ্রকার প্রহার করিল তাহ! আর কি বলিব, প্রত্্ক্ষই 
দেখিতেছেন। তিলার্দকাল আর বাচিতে ইচ্ছা নাই 1%নে 
হইতেছে অনলে গ্ররেশিয়া সকল ছুঃখ নির্ববাণ করি, আগনি 
পুত্র লইয়া স্থখে রাজ্য করুম । ম্মামি ত প্রিয় জন নহি, 
জম্যকে আর কি প্রয়োজন ? রাজা মহ্ষীর কপট বাক্যে 
হুযা-সেবকের ন্যায় একবারে হতবুদ্ধি হইলেন. এলং নগর 
পলকে ডাকাইয়া৷ কহিলেন, নগরগাল। বিদয়-বসন্ সুই 
দরতকে অব্য .রজনীতে রারাবদ্ধ বরিয়! রাখ): পভাস্বে 
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উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা যাইবে । নগরপাল অনুচরদিগকে 
সঙ্গে লইয়! রাজাক্তা-পালনে তৎপর হুইল । 
রৎ্সগ্বণ ! রাজা কোপাবিষ্ট হইয়! পুত্রদ্দিগকে বন্ধন 
করিতে আদেশ করিলেন । এক শান্তা ভিন্ন তাহাদিগের 
মুখপানে চায়, এমন দ্বিতীয় জন ছিল ন1। সেই শাস্তা কার্য্যা- 
স্তরে গিয়া! রাজা ও মহ্ষীর কথোপকথন-শ্রবণার্থ অন্তরালে 
দণ্ডায়মান ছিল। যখন রাজার মুখ হইতে “বিজয়-বসন্ত 
ছুই ছুরুর্তকে কারারদ্ধ করণ, এই নিদারুণ ৰাক্য নির্গত 
হইল, তখন শান্তা হা ঈশ্বর! বলিয়! ভূতলে মৃচ্ছা! গেল। 
পরে চৈভন্য পাইয়া কহিতে লাগিল, হ। নিদারুণ বিধাতঃ 
এত দিনে কি এই করিলে ? হু! ধর্ম ! তুমি কোথায় £ সময়ে 
কি তুমিও অন্ধ হইলে? অরে নির্দ পক্ষপাত ! তুই ত 
সামান্য নহিস্‌, এমন গভীরাক্কৃতিকেও গুণশুন্য করিলি ? 
আহা! কি পরিতাঁপ ! সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসিলাম। তটে 
প্রাণ যায়! বিধাতার কি দোষ, আমি অতি অভাগিনী, চির- 
বাল পরের জানায় জলিতেছি। পরের ছেলে মানুষ করিলে 
' প্রাণ হুইতে অধিক হয় লোকে তাহ! বুঝে ন]। 
বু বড় আশা করিয়া ছুটী ভাইকে একালগর্য্ত 
পালিতেছিলাম, আমার €স আশা একেবারে নির্মল 
হুইল। 
০ শান্তা এইরূপ বিলাগ- বদলে ভিন 
ব্িকটে গ্েলু। তাহার! দিজ্ঞাস। করিলেন, আর! তুই 
জ্াদিদ্‌ কেন? তোর কি হইয়াছে? কে তোরে আছি-এমন 
রে কানাই! শান্ত! কছিল, .বাছু!.রে আমার, মনের 
চে 
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ব্যথা. বলিবার নহে। বণিতে বাকা সরে না। বুঝা, 
ফাটিয়া যাইতেছে । তোদের বিমাতা-সাপিনী অজ্ঞাতসারে: 
তোদিগকে দংশন করিয়াছে, আর উপায় নাই। আমি 
তোদের পিতাকে পুনব্বার বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ, 
করিয়াছিলাম, তিনি .তাহ! ন1 গুনিয়! ডাকিনীকে বিবাহ, 
করিলেন ।" দেই অবধি আমার মনে সর্বক্ষণ যে আশঙ্কা 
হইত, আছি তাহাই ঘটিয়াছে। কালিনী রাজাকে যে কথা 
কহিল, তাহা অকথ্য । রাঁজা বিচার ন| করিয়া তোদিগকে. 
বাধিতে কহিলেন। কালি গ্রভাতে প্রাণনাঁশ করিবেন) 
হাঁয় হায় ! কি সর্বনাশ ! অকন্মাৎ কেনই বা এমন হুইল, এ 
বিষম সঙ্কটে কে তোদের পক্ষ হইবে? এখানে ত সকলেই: 
রাজার তোষামোদ করে। তিনি ফাহা বলিবেন, তাহাই: 
বিচার-সম্ত হইবে। কাল রজনী প্রভাত হইলে আর. 
দেখিতে পাইব না। উদ-মুখে সুধামাথ|! কথা আর শুনিব' 
না, তোদিগকে আর কোলে লইতে পারিব না । আয় রে' 
বিজয়! আয় রে আমার নয়নপুত্তলি বসন্ত! আয়, এ জন্মের 
যত একবার কোলে করি। | 

শান্তা এইন্ধপ কহিতে কহিতে ছুটা হক: বক্ষংস্থলে” 
চাগিয়া ধরিল, এবং সকরুণস্বরে কহিতে লীগিল, অরে বিজয় £' 
তোদের মা ত ভাগ্যবত্তী, পুত্র রাখিয়া! অগ্রে গমন করিয়া” 
ছেন। কেবল আঁযাকেই ছুঃখের ঘরে চাবি দিয়া পূর্ব- 
জন্মের সাদ নাধিলেন। হা সতি! তুমি €কাথায়! তোমার 
বিজ়-বস্ত কাপিনীর মায়াজালে বন্ধ হইয়া বিষম সঙ্কটে, 
গড়িয়াছে, এ ঘোরাপদের সময় একবারও দেখিষে. না? হাঁ 
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খুহ্যু ! তুমি কোথায়, এখনও আমাঁকে লইলে না £ আমি 
বারংবার তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমিও কি ছুঃখিনী 
বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে না!. পৃথিবি,! আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হইল, তবু তুমি বিদীর্ণ হইলে না! একবার কৃপা! 
করিয়! বিদীর্ণ হও, তাহাতে প্রবেশ করি । হে বজ্জ! তোমার 
প্রবল প্রতাপে কত কত পর্বতের চূড়া চূর্ণ হইতেছে, আমার 
বক্ষে পতিত হইয়া কিছুই করিতে পারিলে না? দময়ে কি 
তোমারও প্রতাপ খর্ব হইল! অরে নিষ্র প্রাণ! লৌহ 
হইতেও কি তুই কঠিন, এখনও বাহির হইলি না? আরকি 
সুখে দেহে রহিরাছিস্? হায় কি হল রে! ইহা তআমি 
স্বপ্নেও জানি না যে, আমার বিজয়-বদস্তের এমন বিপদ 
হইবে! হা কালিনি! তোমার মুখে মধু অন্তরে গরল, ইহা ত 
আগে জানিতে পারি নাই। হা! ছুবৃণত্তে ! রাজবংশধ্বংস- 
ফারিণি। ধন্পথে একেবারে জলাঞ্লি দ্িলি। শান্তা এই” 
রূপ নানাপ্রকাঁর বিলাপ-বাক্যে রোদন করিতেছে, এমন 
সময়ে নগরপাল ঘমদুতের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশ ধরিয়! তর্জন- 
গর্জনে দ্বারে দণ্ডায়মান হইল । ॥ 
'নগরপালের শরীর যেরপ ক্ৃষ্বর্ণ, তেমনি স্থুল ও দীর্ঘ 
ছ্‌ইচ্ষ জবাপুপের ন্যায় আরক্ত, গণ্ড অবধি নানিকাঁতল, 
পর্য্যন্ত দীর্ঘ শ্শ্র। পরিধান রক্তবন্ত্ পৃষ্ঠদশে ঢাল, কক্ষ- 
স্থলে তরবারি, এবং হস্তে বন্ধনরজ্ছু। কথাগুলা অভি 
কর্কশ, হঠাৎ" শুনিলে পিশাচ-শব বোধ হয়। মনা: দুরে 
থাকুক, তাহার দেই ভীষণ মূর্তি দেখিলে, সিংহ: ব্যাস 
প্রাণভয়ে পলায়ন করে। নগরপালেরা শ্বভাবতঃ . নির্দয় 
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তাহাতে আবার রাঁজাঁর আজ্ঞা, অতএব গভীরম্বরে কদর্য, 
বাক্যে ভত্গনা করিতে লাগিল। তাহার তর্জনে বিজয়চন্্র 
প্রবাহস্থিত স্বকোমল তরু-তুল্য কাপিতে লাগিলেন । তাহার 
: ছটা নয়নে বাঞ্পধারি-সধার হইয়া আসিল, বাকৃশক্তি রোধ 
হইল, এবং প্রফুল্ল মুখচন্ত্র রাহুভয়ে এককালে মলিন হইয়! 
গেল। তিনি ছুঃখ কাহাকে বলে তাহার কিছুই ছগানিতেন 
না। অকস্মাৎ এই আমন বিপদ্‌ দেখিয়া, একেবারে হতজ্ঞান 
হইলেন, ছ্র্ত নগরপালের কথার কিছুই উত্তর দিতে পারি- 
£লেন না। কেবল চিত্রপুত্তলিপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিলেন । 
নগরপাল আর বিলম্ব ন1 করিয়া স্পর্ধা পুর্ববক গৃহমধ্যে 
খ্রবেশ করিল এবং বন্ধন করিতে উদেঘাগ পাইল। তখন 
'বিজয়চন্দ্র কাপিতে কীপিতে কহিলেন, নগরপাল! তুমি 
কি দোষে আমাদিগকে বন্ধন করিতে আপিয়াছ. আমরা 
ত কোন অপরাধ করি নাই। পিতা অকারণে ক্রোধ 
করিয়া! যদি কারাবন্ধ করিতে আদেশ করিয়। থাকেন, তবে. 
চল, যে খানে রাখিবে দেই খানেই থাকিব, বন্ধন করিয়। 
কেন অধিক ক্লেশ দাও। নিশ! প্রভাতে তোমার হস্তে 
আমাদের নিশ্চয় মরণ, তবে কেন বন্ধন করিয়া অগ্রেই 
গ্রাণনাশ কর। ন] হয়, এখনি কেন প্রভাত-কালের কর্ম, 
সমাধা কর. নাঁ। তাহা! হইলে বন্ধন-যাতন। আর সঙ্ক্‌ 
করিতে হইবে না। নির্দয় নগরপাঁল বিগয়চন্দ্রে বিনয়--. 
ব্য কর্ণপাড়ও করিল না, তাহার হস্ত দৃঢ়রূপে বন্ধন 
করিয়া ক্সিতে লাগিল। বিজয়চ্জরের শরীর নবনীত-স্বরূপ 
স্থকোম্লা কঠিন বন্ধনের কেশে হ্যায় বিদীর্ণ হইতে 
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লাগিল, এবং নয়নে অবিশ্রাস্ত অশ্রু নির্গত হইয়া ক্ষণ 
'গ্লীবিত করিল। 

নগরপাল বিজয়চন্ত্রকে বন্ধন করিয়! বসস্তকুমীরকে বন্ধন 
করিতে উপক্রম করিল। বসন্তকুমার অতি শিশু; নগর» 
পালকে দেখিবাদাত্রই ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল ৯ 
তখন তিনি আতঙ্কে বিজরয়চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন্‌ 
এবং কাঁপিতে কীপিতে কহিলেন, দাদা! ও কে? উহাকে 
দেখিয়া ভয় হইতেছে, আমাঁকে কোলে কর। 

বিজয়চন্ত্র বস্তকৃমারকে ব্যাকুল দেখিয়া শোকার্ড হইয় 
বক্রভাবে হৃদয় দ্বারা আবৃত করিলেন। হস্ত-বন্ধন জন্য 
ক্রোড়ে করিতে ,পারিলেন না। কেবল নয়ননীরে অনুজের 
শিরোদেশ সিক্ত করিতে লাঁগিলেন। নগরপাল অস্তাঙ্ছ 
জাতি, সহজে নির্দয়, বিজ্য়চন্দ্রের ক্রোঁড় হইতে অস্তর-কর- 
গেচ্ছায় বস্তকুমারকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল: 
বিজয়চন্ত্র নিরুপায় হইয়া বিনয়পূর্ব্ক কহিতে লাগিষেন, 
নগরপাল! তোঁমার ছুটী পাঁয় ধরি, ক্ষান্ত হও, বসস্তাকে 
কিছু বলিও 'না। এই দেখ, বসস্ত তোমার ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়া' আমাকে বেষ্টন করিয়া! ধরিয়াছে, বারুচালিত কদলী- 
পত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে, ইহার টাদমুখ মলিন হইযহ 
গিয়াছে, নয়নে নিয়ন্তর বারি-ধারা বহিতেছে, দেখিয়া দয় 
হয়'ন1?। তোমার ভবধয় কি এমন কঠিন? 
: বন্দ 'নগরপাল তথাপি নিবৃত্ত হইল না ) এবং পুর্ব. 
খেকে! অধিক আকর্ষপ করিতে লাগিল।: বিজন পুন: 
কছিজেন, নখরপাস! তোমার. কঠিন: বন্ধনে, আমার, 
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বিদীর্ঘ হইতেছে, বদস্তের অঙ্গ নিতীস্ত কোমল, কখন সে 
বন্ধন-যাতিনা সহ্য করিতে পারিবে না, প্রাণে মরিবে | বস- 
স্তকে বন্ধন করিতে যদি নিতাস্তই প্রয়াস হইয়া থাকে, তবে 
তোমার শাণিত তরবারে অগ্রে আমার প্রাণদণ্ড করঃ 
পশ্চাৎ যেন্ধপ অভিরুচি করিও। আমার পাক্ষাতে বসস্তকে 
কিছু বলিও না, উহার যাতনা আমি কদাচ দেখিতে পারিৰ 
না, আমার হৃদয় বিদীণ হইতেছে । এই বলিগা ক্রনদন 
করিতে লাগিলেন। 

নগরপাঁল বিজয়চন্দ্রের অন্ুনয়ে কর্ণপাঁতও করিল না, 
গ্রত্যুত তাহার ক্রোড় হইতে বসস্তকুমারকে আকর্ষণপূর্ব্বক 
বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। বমস্তকুমার একে শিশু, সহ- 
জেই ভীরু, কাপিতে কীপিতে কহিলেন, নগরপাল! আমি 
কিছুই দোষ করি নাই, আমাকে বেঁধ না, তোমার ছখানি 
পায় ধরি, ছেড়ে দাও, আমি আয়ির কাছে যাই । নগরপাল 
নিবৃত্ত ন1 হওয়ায়, বমন্তকুমার বাঁলক-স্বভাঁব-বশতঃ কিঞ্চিৎ 
ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যাও নগরপাল! তৃমি বড় থারাপ, 
আমার হাতে ব্যথা দিও না, ছেড়ে দাও। যদি না দাও, তবে 
বাবার কাছে সব কথা বলে দিব, দাদাকে মেরেছ আবার 
বেধেছ, তাও বলে দিব, তা হলে তুমি আচ্ছা জঙ্ধ হবে। 

নগরপাঁল বসস্তকুমারের এই সকল করুণ-বাক্য শ্রবণ 
করিল, কিন্ত তাহা'র পাষাণ-্বদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার, 
হুইল না; অনায়াসে বসস্তকুমারের সুকুমার করব দৃঢ়ূপে 
বন্ধন করিল। বসম্তকুমার: বিপরীত বন্ধন'াতন! : সহ 
ক্ষরিতে ন1 পারিয়। উচ্গেঃস্বরে রোদন করিতে -পাণিগেন। 


দ্বিতীয় অধ্যাঁয়। ৪৩ 


নগরপাঁল সে আর্ভনাদে কর্ণপাত না করিয়া ছুই সহোঁদরের 
ধন্ধন-ঙ্ছ ধারণপূর্বক গৃছের বাহিরে লইয়া যাইতে উপক্রম 
ক্রিল। 
শান্তা রোদন করিতে করিতে নগরপালের নন্মুখে দাড়া" 
ইল এবং অশ্রপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিল, নগরপাল! আমি 
অতিবৃদ্ধা, চিরকাল তোমাদের মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া 
প্রতিপালিত হইতেছি, এইজন্য ছুটো কথা বলি, আমার 
কথা রাখ, ছুটী ভাইয়ের বদ্ধন-দড়ী খুলিয়া দাঁও। উহা- 
দিগের ছঃখ আর দেখিতে পারি না, আমার বুক ফাটিয়া 
যাইতেছে । আমি অতি ছুঃখিনী, ইহারা ভিন্ন আর 
আমার কেহই নাই। তোমার পায় ধরি, আমার ছুটা নয়ন 
পুত্তলিকে আঘাত করিও না। ইহার! রাজার ছেলে, অতি 
যতনের ধন, স্থখ বিনা কখন দুঃখের বেদন| জানে না। 
তুমি চোরের মত বাঁধিয়াছ, বল দেখি কেমন কয়া সহ 
করিবে। ২৯ 
নগরপাঁল শাস্তার এইরূপ কাতর-বাক্যে অত্যন্ত কোপা- 
বিষ্ট হইয়া তাহার গলদেশে ধাক মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া 
দিক এবং ছুটী সহোদরকে লইয়া নিবিড়ান্ধকার কাঁরায় 
রুদ্ধ করিল। আহা ! সেই সময়ের ভাব কি হ্বায়বিদীর্ঘরর 
যেন শ্রীরামচন্ত্র লক্ষণের সহিত রাবণপুত্র ছূর্র় টা 
রাঁবণের কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হইলেন! ' ৃ 

- বসস্তকুমার বন্ধনযাতনায় কাতর হইয়া. বিজকে 
ক্ষহিতে লাগিলেন, দাদা! আমি 'আর সহিতে পারি না 
: আনার হাতের দৃ়ীখুবিযা দাও? আপনি কোথাঃ আছেন 
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আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমা বড় ভয় হইং 
তেছে, শীত আমার নিকটে আহ্থন, আমাকে কোলে 
করুন। বিজরচন্ত্র অন্থজের এইরূপ বাক্য শুনিয়। অশ্রপূর্ণ- 
নয়নে কহিলেন, বদস্ত! আমি কি করিব, আমার হস্ত পদ্দ 
শৃঙ্খলে বদ্ধ, আমি উঠিতে পারি না। তুমি পরম করুণাময় 
পরমেম্বরকে স্মরণ কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। 
বি্য়চ্ত্র এইরূপ কহিতে কহিতে মৃদ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
বিভাবরী অবসান হইল, প্রভাতে বিহঙ্গমদল সুললিতম্বরে 
জগদ্বিধাতাকে স্মরণ করিতে লাগিল। . বোধ হইল যেন 
বিক্নয়বসস্তের ছুঃখমোচনার্থ একাস্তমনে পরম পিতাকে 
ডাকিতেছে। 

রাজ! প্রাতঃসময়ে সভামগুপে উপস্থিত হুইয়! প্রথমতঃ 
মগরপাঁলকে: কহিলেন, নগরপাল ! বিজয় ও বসন্ত ছুই ছুর্কু 
স্তকে, রী আমার নিকটে লইয়া আইদ। আমি রাঙ্গা, অন্য 
ছুর্ত্ত হইলে যথোচিত দণ্ড করিয়া থাকি; আমার গৃহে 
এমন নরাধম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহার সমুচিত দগ্ড 
অবশ্য দিব। এইরূপ কহিতে কহিতে তাহার চক্ষুদ্বয় 
আরক্ত হইল। সভ্যগণ ভূপতিকে অত্যন্ত :কোপাবিষ্ট ৪ 
কষিপ্তপ্রায় দেখিয়া বিন্মরাপন্ন হইলেন। নগরপাল হস্ত- 
পদ্বন্ধ ছুটা ভাইকে আনিয়া! রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল & 
দ্বার! পৃত্রদ্বকে সক্রোধনয়নে নিরীক্ষগ করিতে লাগিলেন? 
ভাহার হয়ে বিনু-পরিমাপেও, সঙ্ার সঞ্চার হইল মা,বরং 
তিনি সাতিশর তর্জন গর্জন করিগ্না কহিলেন, ওরে নথর+ 
গান! .এই ছুই ছৰৃ্ধকে হত্যালয়ে লইয়! শী মিপাত 
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ধর; আমার সন্মখে আর রাখিস্‌ না; ইহাদিগকে দেখিয়া 
আমার অন্তঃঠকরণের অনল আঁরও প্রজ্জলিত হইয়া 
উঠিতেছে। নগরপাঁল রাজাঁজ্ঞাপালনে উদ্যত,হইল । 
বিজয়চন্্র সবন্ধকরপুটে রাজীর চরণ ধরিয়া কছিলেন, 
পিতঃ! আমরা.কি উৎকট অপরাধ করিয়াছি? কি অপ- 
রাধে আমাদিগকে নগরপালের হপ্তে জনের মত সমর্পন 
করিলেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে তাহার বাকা-শক্তি 
রুদ্ধ হইল, এবং নয়নদ্বধে বাঁ্পবারি নঞ্চারিত হইয়া অবিশ্রাপ্ত 
নির্গত হইতে লাগিল । বিজয়চান্দের বাক্য সমাপ্ত না হইতে 
হইতেই রাজ! গভীরম্বরে কহিয়া! উঠিলেন, ও.রে নগরপাল! 
এ পাপ আমার সম্মুখে কেন রাখিয়াছিদ্‌। বিজযচন্ত্র রাঙ্গার 
তর্জনে কাপিতে কাঁপিতে কহিলেন, পিতঃ! আমিই যেন 
আপনার চরণে অপরাধী হইরাছি, আমাকে যাহা ইচ্ছা 
ভাহাই করুন; কিন্তু বসন্ত অতিশিশু,. সে কোন অপরাধ 
করে নাই, তাহার প্রাণদণ্ড কর! কখন বিচারসঙ্গত হইতে 
পারে না। একবার .সদয়নয়নে দেখুন, বসস্ত ভয়ে ভীত 
ছইয়! গাঁতীহারা বৎসের ন্যায় চতুর্দিকে কেমন করিয়া 
চাহিত্েছে ; নগরপালের কঠিন বন্ধনে উহ্বার ছুটা হন্তের 
চগ্ম ভেদ হইয়া রক্তধার নির্গত হইতেছে, যাতনা টাদমুদ্ধ 
মলিন হইয়া গিয়াছে, ছুটী চক্ষে 'সঘনে ধারা বহিতেছে। 
পিতা হইয়া-সস্তানের ছুঃখ কেমন করিয়া দেখিতেছেন! 
আপনার কিঞিৎ দয়াও হয় না? সেইরূপ সদয় হৃদয় কি. 
এক্ষণে গাঁধাণে বাধিক়্াছেন.? নতুবা পিতা! হইয়া কিক্পে" 
দিকপরাধ সন্তানের গরাথড করিতে উ্াক্ক হইতেছেন? 
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বিজয়চন্ত্র এইরূপ সকরুণবাক্যে রোদন করিতেছেন) 
বদস্তকুমার সহনা রাজার সন্নিহিত হইয়া মৃছুষ্বরে কহি- 
লেন, বাবা! এ নগরপাল আমাকে বেঁধেছে, দেখ বাবা ! 
আমার হাত দিয়। কেমন করে রক্ত পড়িতেছে। উহার! 
কেহই খুলে দিল না, আপনি শীত খুলে দিন। নগরপাল 
আমাপানে বারে বারেই কেমন করে চাচ্ছে, ও বুঝি 
আমাকে আবার বাধিবে, আপনি শীঘ্র কোলে করুন, 
তা হলে ও মার বাধিতে পারবে না। এইরূপ কহিয়] 
রাজার কোলে উঠিতে চাহিলে, রাজা হস্ত ধরিয়া! ভূমে 
নিক্ষেপ ক্করিলেন। বসন্তকুমার পিতাঁর নিকটে অনাদৃত্ত 
হইয়া ছল-ছল-চক্ষে সভ্যগণের প্রতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি 
করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ অতিশয় ছুঃখিত হইয়া 
বাজার ভয়ে অশ্র্লল অস্বরে সংৰরণ করিতে লাগিলেনঃ 
এৰং কদ্ধ-ৰাক্য-প্রায় হইয়া পরস্পরের মুখপাঁনে ধু 
থাকিলেন 

প্রধান অমাত্য বসম্তকুর্মারের মধুময় কাতর বাক্যে 
নেহার হইয়। রাজাকে কছিলেন, মহারাজ! কিজয়-বসস্ত 
দিও আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, তথাপি 
পুত্রহতা! করা! কথন উচিত হব ন7। পুত্রহত্যা মহাপাতক/ 
পারত্রিকে ঈশ্বর-সমীপে কখন ক্ষমাষোগ্য হইবেন না, এবং 
ওঁহিকেও অন্ুতাপ-জনিত অসহা যাতনা পাইবেন ও লোকা- 
লয়ে অশেষরূপে অপবাদিত হইবেন? ক । 
রাজা কহিলেন, অম্বাত্য ! উহার! মাতৃহত্যাকারী মহা 
পাঁতবী। আমি উহাদিগের সুখ আর দেখি না এবং 
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উহাদিগকে আমার রাজোও বাস করিতে দির না। অদ্য 
হইতে উহার! আমার ত্যাজ্য পুত্র হইল। এক্ষণে তোমার 
যেরূপ অভিকুচি তাহাই কর। রাজা এই বলিয়ু! অস্তঃপুরে 
গন ররিলেন। 

অমাত্য রাজার আঙ্বীদ পাইয়া, ছুটা সহোদরের বদ্ধন- 
রঙ স্বহক্তে খুলিয়া! দিলেন এরং মন্দুরা হইতে ছুইটা অশ্ব 
আনির! বিজয়চজ্দরকে কহিলেন, যুবরাজ ! দহোদরের লহিত 
ঘোউকারোহণে রাজ্যান্তরে প্রস্থান করুন। নতুবা রাজ] 
যেরূপ বিপরীত ম্বভাঁৰ আশ্রয় করিয়াছেন, খন কি করেন 
বলা যায় না। মন্ত্রীর বাক্যান্থমারে ছুট সহোদর অর্খী: 
তোহণে গমনোন্ুখ হইলেন। | 
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বিজয়চন্্র ও বযস্তকুমার রাজার নিকট চির-বিদায় হইয়! 
দেশান্তরে গমন করিতেছেন, শান্ত! এই নিদাকণ সংবাদ 
পাইয়া দৌড়াদৌড়ি রাজপথে আসিল এবং পথ আগুলিয়া 
নজলনেত্রে কহিতে লাগিল, আহা ! আমি মনে মনে কত 
আশা করিয়াছিলাম, বিজয়চন্দ্রুকে বিবাহ দিয়া বধূর সহিত 
একত্র লালন পালন করিব। বিজয় রাজ! হইবে, দেখিয়! 
তাপিত প্রাণ শীতল করিব। হায় হায়! আমার দে 
আশা একবারে নির্শুল হইল! কোথায় রাম রাজা 
হইবেন, না বনবাসে গমন করিলেন ! উঃ! কি নিদারুণ 
কথা! এতাবৎ কহিতে কহিতে মৃচ্ছিতি হইয়া ভূতল* 
পারিনী হুইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য, পাইয়! কহিল, 
সন্ত! বাছা তুমি কেমন করিয়! বিদেশে যাইবে? সুর্্যো- 
দয় না হইতেই গ্ষুধায় কাতর হও, আমার বক্ষঃস্থল না 
হইলে মিত্রা যাইতে পার না, ভিলার্ধকাল আমাকে না 
দেখিলে তোমার বিধুবদন নয়নজলে ভাসিতে থাকে. হা 
পরমেশ্বর ! খুমাইলে যাহাকে চিয়ান যায় না, আদর্শে 
আপনার মুখ দেখিয়া যে আপনি ধরিতে চার, আগনার 
বত ফাদে যে আপনি বদ্দী হয়, আপনার উচ্ছিষ্ট যে গুরু- 
জনের মুখে দের, আপন পর যাঁছার কিছুই বিবেচনা নাই, 
অরণ্যে এই অবোধ শিশু পণুসমাজে কিন্ধুপে রক্ষা! পার 
হে বিধাতঃ! তুমি শিক্ুরক্ষক। পণ্ডপতি, মহাদেব |কুসিং 
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পিতা, তুমিই মাতা, এই বিষম সঙ্কটে আঁমার বিজয়-. 
বসস্তকে রক্ষা! কর। 

শান্তা এইরূপ খেদ করিয়া, বিজয়চন্দ্রকে কহিল, বিজয়? 
যদি তোমরা গ্রমন করিলে, তবে এই প্রাণশূন্য দেহে আমার 
কি ফল। আমি তোমাঁদের সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া 
চল।. বিজয়চন্ত্র .সজলনরনে কহিলেন, আয়ি! আপনি 
অতি বৃদ্ধা। কেমন করিয়। গমন করিবেন? আপনার 
বিপদ হইলে আমরাও বিপদে পড়ির। এ ক্ষণে গৃহে 
গমন করুন, জীবিত থাকিলে অবশা সাক্ষাৎ হইবে। 
বসস্তকুমার কহিলেন, আরি! তুই ফাদিস্‌ কেন? আমরা 
যাই, এখনি আপিব। এই বলিয়া শান্তার গলদেশ ধরিয়া 
ঘোটক হইতে নামিলেন, এবং উত্তরীয় বসনে শান্তার 
চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন । শীস্তা এইরূপ অনেক", 
ক্ষণ পর্য্যত্ত বক্ষ্থুলে রাখিয়া রাঁজার ভয়ে বিদায় করিল। 
ছুটী সহোদর গমন: করিতেন, কিন্তু শান্তা যেপর্যযস্ত 
অনৃষ্ট না হইল, মেপর্য্যস্ত এক এক বাঁর খশ্চাদদিকে ফিরিয় 
ফিরিয়া! চাহিতে লাগিলেন ৷ শাস্তাও যতক্ষণ দেখিতে 
গাইল, এবদৃষ্টে চাহিয়! রহিল; অবশেষে একবারে অদৃশ্য 
হইলে, দীর্ঘনিশ্বাস সরান উচ্চৈম্যরে রোদন 
করিতে লাগিল। . 
রে গুন বমগণ |. তীহাঁর? রাজপুত, কখন গৃহের হি 


তে হ +ষেরিষয়.. টি ছিলেন পা 
ফেগাধাবলগথনে ধাবমান.হইল, আগত] সেই পথেই গমন 
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করিলেন। ঘোটকদ্বয় কত রাজধানী, কত শভ গ্রীণ 
নগর, উদ্যান, নদ, নদী, দবীর্ধিকা সরোবর ও পল প্রভৃত্তি 
গশ্চাৎৎ করিয়?, বেল! ছিতীয় প্রহ্থরের সময় এক নিবিড় 
বনে প্রবেশ করিব $ সেই বলটা ব্যাত্র-ভন্কাদি হিংক্র 
জন্তর নিবাসস্থান। তথায় মন্থয্যের সমাগম নাই। ছুই 
সহোদর সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শনে স্টতিশয় ভীত হইলেন ॥ 
অশ্বদ্বয়। দিনমান তৃতীয় প্রহর উভীর্ণ হয় এই কালে, 
এক-পর্বত-সন্সিহিত হইয়। গমনে নিবৃত্ত হইল । 

ধঁ পর্বতের উপত্যকা অতিশয় সদৃশ ও মনোরম, 
€েননা অপরিচ্ছন্ন তরুমাত্রই তাহার নিকটে ছিল না.। 
কেবল কতকগুলি তাঁল, তমাল, বকুল প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ 
শ্রেনীবন্ধ থাকায়, পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম-নিকেতনস্বরূপ 
হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে একটা বৃক্ষমূল মগ্ডলাকারে শ্বেত- 
শিলা-মণ্ডিত) বোধ হয়, যেন পথ-্রান্্ব পর্যাটকগণের 
শ্রমাপনোদন-জন্য জগৎপিতা .অপু্ব সিংহাসন সন্নিবেশ 
করিয়া রাখিয়াছেন। একটা অনভিদীর্ঘ জলাশয় পর্বতের 
গার্থদেশ অত্যাশ্র্ধ্য শোভায় শোভিত করিতেছে । 
ভাহাতে নিরন্তর নির্বরবারি ঝর্‌ ঝার্‌শবে পতিত হওয়ায় 
হুর সহশ্র বিশ্ব এককালে বিকীর্ণ হৃইয়া আদিত্যাভায়, 
নানা বর্ণে অপূর্ব শোঁতা সম্পাদন করিতেছে? এবং সেই. 
শ্রলাশরের এক পার্শ্ব ভেদ করি. একী প্রবাহ বনাত্তরে 
প্রবাহিত হইতেছে । তাহার. এক. দিকে পাষাণময় কৃত্রিস্ 
€সাপান: নির্মিত থাকার, আতিরমদীয় শি্নৈগুণয পবা 
খাইতে) 
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_ বিজয়চজ্জ এতাদৃশী -মনোমোহিনী ভূমি নিরীক্ষর্ণে 
বিশ্রাম-প্ত্যাশায় অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং 
হস্ত ধরিয়া বসন্তকুমারকে নামাইয়া সোপানোপরি বসা- 
ইলেন। রাশরজ্জু মুক্ত হইলে, অঙ্্বয় ইতস্ততঃ নবদূরধ্বা- 
নলাদি তক্ষণ করিতে লাগিল। সহোদরঘয় সোপান 
শয্যায় কিয়ৎক্ষণ বিআষ করিয়া, হপ্ত পর্দ মুখ প্রক্ষালন- 
পূর্বক করপুটে, জল পাঁন করিল্লেনট তাহাতে অনেক 
শান্তির অন্ত হইল। 

পুনর্বার সৌপান-শধ্যায় উপবিষ্ট হইলে, ব্সস্তকুমার 
কহিলেন, দাদা! আমাকে কৌথায় আনিলে? এখানে ত' 
শ্রকটা লোকও নাই, চারি দিকে জল দেখিতেছি। আমা 
দের ঘাড়ীর কোটা কই ? শাস্তা জায়ি কই? ফিছুইনা 
দেখে আমার বড় ভয় হইতেছে । আমাকে বাড়ী লইয়া 
টলুন। আমি শান্তা আগ্ির কাছে ঘাই। আমার বড় 
চ্ছুধা হইয়াছে । বিয়চন্ত্র বসস্তকূমারের এইবপ বাকা 
শ্রবণে অশ্রপূর্ণনয়নে কছিলেন, বসস্ত! আর কি আমা- 
দের দে দিন আছে! আমরা সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইয়াঁ 
অপার ছুংখলাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। শান্ত] আরিকে আর 
ফেন মনে করিতেছ 1 আমরা তাহাকে জশ্মের মত পরিত্যাগ 
ফররিয়াছি। আর রোদন করিও না, আমার কোলে এস।: 
এই বলিয়া ক্রোর়্ে করিয়া রোদন: করিতে লাগিলেন। 
কিকিৎক্ষণ পরে রোদন সংবরণ রিয়া কহিলেন, ব্যস্ত? 
ুঁখি এই: স্থানে বমিয়। থাক, বন হইতে: ফল: 
ব্আহি শীত আফিতেছি। 'এই প্রকারে. তিনি: ? 
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ফুমারকে সাত্বনা করিয়া ফলচয়নার্থ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ 
করিলেন । 

বৎসগণ! বিপদ কখন একাডী আঁসে না, সক্কর-ব্যাধির 
ন্যায় অনুচরদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকে ; একের 
ঘহিত সাক্ষার্ৎ করিলে অপরের সহিত অগৌণে সাক্ষাৎ 
করিতে হয়। শিলাবৃষ্টি ঝড় ও বঙ্জুপাতের ন্যান় ক্রমে ক্রমে 
সকলপ্রকার বিপদ্ই উপস্থিত হইয়া থাকে। বিজয়চন্ত্র 
গমন করিলে, বসন্তকুমার একদুষ্টে তাহার প্রবেশ-পথ-পানে 
চাহিয়া থাকিলেন। এই সময় সন্নিহিত বৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ 
একটা মনোহর ফল ভূমে পতিত হইয়া ক্রমে নিয়ে যাইতে 
যাইতে বসস্তকুমীরের সম্মখে অবস্থিত হুইল। বসন্তকুমার 
অতি ক্ষুধাতুর হইয়াছিলেন, প্র ফল ভক্ষণ করিবামাত্র 
অচেতন হইয়া সোঁপান-শয্যায় শয়ন করিলেন । রিষমবিষের্‌ 
জালায় তাহার সুবর্ণ-বর্ণ. বিবর্ণ ও শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল, 
এবং বিশ্বাধরে অনবরত বিশ্ব উঠিতে লাগিল। 
. এদিকে বিজয়চন্ত্র নিবিড় কাননে ফল চয়ন করিতে- 
ছিলেন, সহসা তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়] হৃদর যেন বিদীর্ঘ 
হুইতে লাগিল-॥ নয়ন-যুগলে বাষ্প-বারি ' পরিপূর্ণ হইয়া 
আমিল। ছিন্ন ফল হম্ত হইতে ধরাতলে পতিত হুইতে 
লাগিল এবং অন্তঃকরণে কত অশিব ভাবের উদয় ইইল। 
তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই অপার 
ছঃথের উপর আবার কি দুঃখ উপস্থিত। রাজ্য প্রত্যাপ-.. 
লতা একবারে নির্মল হইয়! গিয়াছে, তাহার কোন: অমঙ্গল 
হুইলে আমার মন এরপ ব্যাকুল হইবে কেন ॥. 
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ধিক বদস্তের কোন বিপদ্‌ হইরা থাকিবে । এই ভাবিয়! 
তিনি ভ্রত প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে 
বসম্তকুমারকে সোপান-শব্যায় শয়ান নিরীক্ষণ করিয়] 
কহিলেন, হে হৃদয়! তুমি যেআশস্কা করিয়ী বিদীর্ণ হই- 
তেছিলে, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটগ়াছে। আবার মনে 
করিলেন, বদস্ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া বুঝি সৌপান-শয্যায়্' 
নিদ্রা যাইতেছে, আমি কেন তাহার অমঙ্গল চিন্তা করি- 
তেছি। অস্তঃকরণে এইরূপ বিতর্ক করিতে করিতে নিকট- 
বর্তী হুইয়1, সচেতন-বোধে কহিলেন, বসন্ত! উঠ উঠ 
এত,কাতর কেন? নিদ্রালস্য ত্যাগ কর। আহা! সমুদয় 
দ্দিন গত হইয়াছে, ,কিছুই খাও নাই। সুর্যের খরতর 
কিরণে টাদমুখ আরক্ত হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে । 
আমি অনেক আর়াদে তোমার জন্য ফল আনিয়াছি, 
এই ধর, উঠিয়া ভক্ষণ কর । এইরূপ উত্তারাত্বর ডাকিতে 
ডাকিতে চৈতন্যাভাব-বিবেচনায় বসস্তকে ক্রোড়ে করিতে 
উদাত হইর! দেঁখিলেন, সর্পদংশন-সদৃশ তাহার বিশ্বাধরে 
বিশ্ব উঠিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে । এই অমঙ্গল- 
ঘটনাদর্শনে বিচ, সর্পনংশনে অন্ুজের মৃত্যু বিবে- 
চন বদত্ত রে-বসন্ত! এই শব্ধ করিয়া উন্মূলিত কদলী-১ 
তরুর ন্যায় মোপানোগরি পতিত হইলেন ।, অনেক ক্ষণ পরে 
উঠিয়। বসস্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়? কহিলেন, বসন্ত? 
সথকি নগরপালের ভয়ে পিতার কোলে উঠিতে গিয়াভিযুলঠ 
! আনার করিয়া তোমাকে 'স্ুমে নিক্ষেপ করিক্াি” 
বুঝি লে, অভিদাহন 'আাগ-ত্যাগ করিলে] €তান। 
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বিনা আমার আর কেহই নাই। মাতা ত্যাগ করিয়াছেন, 
পিতা ত্যাগ করিলেন, ভাই তূমিও কি আমাকে পরিত্যাগ 
করিলে? আমার গতি কি হইবে? আমি কাহার মুখপানে 
চাহিয়া ছুঃংখানল শীতল করিব? দাদ! বলিয়া কে আমার 
কোলে উঠিবে ? কিঞ্িতৎিকাল থাকিয়া, শোকে বিহ্বল হইয়া: 
পুনরায় কহিলেন, বসন্ত! এত দিদ্রালম কেন? তুমি ন! 
এখনি বলিয়াছ, “দাদ, আমার বড় ক্ষুপা হইয়াছে । আমি 
অনেক পর্যটনে ফল আনিয়াছিৎ এই ধর; ভক্ষণ কর। 
আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হই- 
তেছে, ছুটা বাহু প্রসারিয়া আমার কোলে উঠিয়া একবার 
টাদমুখে দাদা বল, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। 
কিবিৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, বসস্ত ! তুমি উঠিলে 
না, তবে এই খানেই থাক, আমি চলিলাম। কিয়দুর 
. গমন করিয়া, প্রত্যাগমনপুর্বক কহিলেন, বসন্ত! আমি 
তোমাকে এক রাখিয়। কোথার : যাইতেছি। আমার 
বায় বড় কঠিন, তুমি বুঝি ভয় পাইয়াছ, এস তোমাকে 
কোলে করি। তদনত্তর বসস্তকুমারকে বক্ষঃস্থলে ধারণ- 
পূর্বক শাত্তাকে উদ্দেশিয়া কহিলেন, শান্তে! তুমি 
যাহাকে কথন কোণ হইতে নামিতে দাও নাই, যাহার 
দুপ্রম্ডন কিঞিৎ ঘর্মাক্ত হইলে অঞ্চলের দ্বারা বাতান 
'করিয়াছ, যাহার শরীর কিফিৎ অসুস্থ হইলে ব্যতিবা্ 
হই উৈষধঅন্বেষণে ব্যগ্রা হইয়াছ। এবং সুস্থ হইগে 
পরম স্থাথে কালাতিপাত করিক়াছ; তোমার দ্র 
নিধি যতনে ধন। নেই. বাস্তরুমার আজি সলাত নি 
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ছইতেছে। শীপ্র আপিয়া কোলে কর। বিজরচন্ত্র এইবপ 
নানাপ্রকার বিলাগ করিয়া বিবেচনা করিলেন যদ্দি 
বদত্ত আমাকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিল, তবে জীবিত 
থাকিয়া] আমার আর কি স্থথ আছে। এই অলাশয়ে 
প্ররেশ করিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করি। তিনি এই স্থির 
করিরা জলমগ্র হইতে উপক্রম করিলেন । 

নিকটে এক পরমহংসের আশ্রম ছিল। সেই সাধু তখন 
বন-পর্যযটনে, গমন করিয়াছিলেন; ভাগ্যক্রমে তৎকালে 
সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দুর হইতে বিজয়চন্ত্রের 
অভিনন্ধি বুঝিতে পারিয়, "সর্বনাশ! ওকি! ওকি কর!» 
এই শব করিতে করিতে ত্বরায় নিকটবর্তী হইয়। বিজয়চক্ত্রের 
হম্তধারণপুর্ধক কছিলেন, একি! একি কর! আত্মহত্যা 
মহাপাতক, বিশ্বৃত হইয়াছ? তুমি কি লান না, আত্মহত্যা- 
কারী অপেক্ষা পাপাত্ম। আর নাই। বিগয়চন্দ্র কহিলেন, ' 
ভগবন্! আমার জীবন অগ্রে যাঝ। করিয়াছে, এক্ষণে শুন্য 
দেহ জলমগ্ন করিতে ফাইতেছি, ইহাতে আত্মঘাতী পাতকী 
হইব কেন? এইমাত্র কথিতে কহিতে শোকাচ্ছনন হুইয়! 
ঝবটিকোস্থুলিত-তরুতুণ্য সোপানশায়ী হইলেন. 
_ পরমহস ব্যতিবাত্ত হইয়! বিঞচন্্রকে হত্ত ধরিয়া তুলি- 
লেন এবং অনেকপ্রকার, নাস্বন! করিয়া কহিলেন, বৎদ$ 
স্থজ, শিশুটীর লক্ষণ দেখি! আমার বিলঙ্গণ অনুমতি; 
ৰ থয 'ইনাই। তবে কিনাবি ক্ফল: 
| খক্প ঘটনা হইয়া থাকিবে, বহার 
হই পারে... পনিমিদ্ধ.এন, ব্যান, 
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হইতেছ কেন? বোধ হয়, জগদীশ্বর অবিলম্বেই বিপদ 
ভঞ্জন করিবেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, 
এবং.সত্বরেই ওষধ লইয়া প্রত্যাবর্তনপুর্ধবক প্র ওষধ ফুখ্কার 
দ্বারা বসস্তকুনারের কর্ণ ও নাপিকারন্ধে, প্রবিষ্ট করাইলে, 
তাহার কিঞ্চিৎ শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল । বসন্তকুমার 
কিরৎক্ষণান্তে নিদ্রাভর্গের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং 
বিয়চন্রকে কহিলেন, দাদা ! আমি ঘুমায়েছিলাম । 
আপনি ফল আনিতে গিয়াছিলেন, কৈ ফল কৈ, আমাকে 
দিন, আমার বড় ক্ষুধা, হইয়াছে । বিজয়চন্ত্র বনস্তকুমারকে 
ক্রোড়ে করিয়া সজলনরনে কছিলেন, "বসন্ত ! যথার্থ বটে, 
তুমি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হুইয়াছিলে,-আমিও মহানিত্রান্ব 
নিদ্রিত হইতেছিলাম, ভাগ্যে এই ভগবান্‌ কৃপা করিয়া 
দুজনকেই চৈতন্য প্রদান করিলেন, নতুবা সাক্ষাৎ হইবার 
আর সন্তাবনা ছিল ন|। ৃ 

তদনত্তর বিঞ্সরচন্ত্র সঞ্চিত ফলাঁদ্ধ বসম্তকুমারকে' ভক্ষণ 
করাইয়া, অবশিষ্টার্দ আপনি ভোজন করিলেন। তাহাতে 
তাহাদের ক্ষুধা অনেক শাস্ত হইল। পরমহংস ছুটা সহো- 
দরের আপাদ-মন্তক অনেক ক্ষণ পধ্যন্ত নিরীক্ষণ করির! 
কছিলেন, আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, তোমরা" 
ছইপ্গন কোন রাজকুল অলন্কত করিয়াছ, কিন্ত কিনিমিত্ত 
এই দুর্গম বনে অকুতোভরে প্রবেশ করিয়াছ, তাহার কিছুই. 
বষ্বিতে পারিতেছি না। বিজয়চজ আদ্যোপাত্ত এন 
ৃত্াস্ত নিবেদন করিলে, দিগ্থর কর্ণঝূহরে হ্তা্গ 
বিশ্ময়োৎযুল্লাত্ত$করণে মনে মনে কছিতে লাগিলেন, 
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মনুষ্যেরা, রিপুপরতন্ত্র হইয়া! কি না ধর্্মবিগহিতি কর্ম করিতে 
প্রবৃত্ত হয় ! অপত্যন্নেহ-সেতু ভঙ্গ করিয়া অপত্য-হত্যা করি- 
তেও প্রত্ৃত্ব হইর থাকে ! হা পরমেশ্বর ! তুমি.কি সহিষ্ণু! 
তত্বজ্ঞানী এইরূপ চিন্তা করিয়। বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, 
ৰস! রঙ্গনী আগতা, হিংস্র জন্ত সকল জলগানাশয়ে এই 
নীরাশয়ে ধাবিত হইবে। অতএব এই স্থানে আর অবস্থিতি 
ধরা কর্তব্য নহে। অন্য রজনীতে আমার আশ্রমে আতিথ্য- 
সৎকার গ্রহণ কর। বিজয়চন্ত্র “আপনার অনুমতি শিরো- 
ধার্ধ্য” বলিয়া, দক্ষিণ হস্তে অন্ুজের হস্ত, এবং বামহস্তে 
অশ্বদ্ধয়ের রজ্জু, ধরিয়া তপোনিধির পশ্চাৎৎ পশ্চাৎৎ গমন 
ফরিলেন। 
পরমহংস সেই পর্বত-কন্কালে এক প্রশস্ত গুহায় বাস 
করিতেন । তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্বারোদ্ঘাটন , 
পূর্বক গুহা প্রবেশ করিলেন। দিষ্বুগুল যতই অন্ধকারে 
আবৃত হইতে লাগিল, কন্দর-স্থান দিনমানেয় ন্যায় ততই 
প্রদীপ্ত হইল। বিজয়চ্ত্র চমতকৃত হইয়া ইতত্ততঃ দৃষ্টি 
পাতপুর্ধক দেখিলেন, একথান প্রন্তরের জ্যোতিতে এরূপ. 
আশ্চর্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে । তদনস্তর গুহাদ্বারে 
ছুটা অশ্ব বন্ধন করিয়া স-সহোদর গুহা-প্রবেশ করিলেন। 
খরমহংস আহারীয় নানাপ্রকার হুম্থাছ ফল মূল প্রদান : 
করিলে, ভোজনাস্তে ব্সস্তকুমার নিদ্রাগর্ত' হইলেন। 
বিস্তর পরমহং দের সহিত ধর্মালাপে অধিষাংশ যামিনী 
অভি করিয়া, পরে নিপ্রিত হইলেন। রা 
. সুছোদর-র পূর্ব দিকে দিলনাথকে উদ্দিত্ত- 
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দেখিয়া, পরমহংসকে গ্রণাম-প্রদক্ষিণ-পূর্বক তুরঙ্কারোহণে 
ঘাত্রা করিলেন। অশ্ব সেই পর্বতের নিয় ভূমি দিয়া 
ক্রমাগত পূর্ববাতিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই পথ 
অতিশয় দুর্গম, স্থতরাং বিজন । তাহার দক্ষিণ প্রদেশ পর্ববত- 
ময়, উত্তর প্রদেশে অরণ্য ব্যবধান, স্থানে স্থানে শিলাথণ্ড 
ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায় পতিত হইয়া পথিকদিগের 
অতিশয় ছুঃখদ হইয়াছিল। বিজয়চন্ত্র ও বসস্তকুমারের 
এই পথেই তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তথাপি তীহারা 
তাহার অন্য কোন দিকে আর পথ পাইলেন না। পরি- 
শেষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ছিন্ন তরুপন্নবের ন্যায় 
এককালে মলিন এবং ক্রমে ক্রমে বাকৃশক্তিহীন ও ছর্বল 
ইইলেন, তখন কেবল খোটকাঁধলম্বনে গমন করিত 
লাগিলেন। 

এই অবস্থায় কিয়দ,র গমন করিলে, তুরঙ্গদবর. এক লতা- 
লয়ে উপস্থিত হইয়া পথাভাবে দপ্ডাক্মান হইল। সেই 
সানী আবার এমনি ভরঙ্কর যে, খথার দিবসেই রজনী বোধ 
ইয়। তাহার ছুই দিকে কণ্টকী বেণুবন, এবং মধ্যস্থরে নর- 
কপাল ও বৃহৎ বৃহৎ পর্বীদির অস্থি সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 
সমীপবস্তী পর্বতকঙ্কালে এক বিস্তৃত স্থুরগ্গ। তাহা! হুঠাথধ 
দেখিলে সাধারণ মন্ুষ্যগণ পাতালগ্রবেশের পথ অস্থমান 
্ষয়ে। বাস্তবিক শ্রী সুরঙ্গটা তাড়কা: রাক্ষপীর বাসস্থান 
ছিল। ত্রেতাযুগে ভগবান্‌ শ্রীরামচন্্র যখন মিথিলা-নগরে , 
গমন করেন, এই স্থানে সেই ছুরস্তা। নরনাশিকা হারে 
জাক্রমণ কৃরে। তিনি লন্খ্নসংআমে তাহাকে নকিয়া, 
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মিথিলাগমনের স্থুলত পথ নিষ্বণ্টক করেন। বিজয়চন্্ 
অশ্ব হইতে অবরোহুণ করিয়া বসস্তকুয়ারকে অভয় দিয়া 
কছিলেন, বসন্ত! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? ভয় কি, আমি 
ত তোমার সঙ্গেই আছি। অনন্তর ইতস্ততঃ মনে" পথা- 
ব্বেষণ করিস লাগ্রিলেন, কিন্তু কোন্‌ দিকে পথ থাকিল, 
অন্ধকার-প্রযুক্ত তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পাঁরিলেন না । 
সূ্য্যান্তের কত বিলম্ব আছে, জানিবার জন্য এক সুদীর্ঘ বৃষ্ষা- 
রোহণ করিলেন, দ্বেখিলেন দিননাথ পশ্চিমাঁচলে লুকাই- 
তেছেন এবং অন্ধকার তাহার পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ ধাবমান হইতেছে, 
তিনি ক্রোধে আরক্তৃবর্ণ হুইয়াছেন। বিজয়চন্তর বৃক্ষ হইতে 
শীঘ্ব নামিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্রক মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, অদ্য এই স্থানে আমাদের প্রাণ যাইবে, দনদেহ 
নাই; হয় ত এই স্থুরঙ্গ হইতে অজগর ভূজঙ্গ বাহির হুইয়। : 
আমাদিগকে গ্রাস করিবে, না হয় কোন করাল-বৃদন নর* 
খাদক আনিয়া সংহাঁর করিবে এ বিষম সঙ্কটে আমাদের 
আর নিস্তার নাই। কালিনী সের মনোবাঞা বুঝি আন্ধি 
পূর্ণ হইল । হায়! মরণের সময় বন্ধু বান্ধব কাহারও সঙ্গে সাক্ষা্থ 
হইল মা। হাঁশান্তে! ভূমি কোথায়! বিজন বনে আমর! 
, শ্রাণত্যাগ করিলাম, তুমি ইহার কিছুই জানিতে পারিলে 
না। এইরূপ খেদ করিতে লাগিবেন। কিন্তু বসন্ত পাছে 
ভয় পায়, এই ভয়ে মনের ভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন ন1। 
নয়নে বাঙ্বারি চার হুইয়৷ আসিবে, পরিধেবন্ধাঞ্চলে 
ঘংবরণ করিতে লাগিলেন। 

মার স্প্রে ভাব ভত্তিতেই বিতে পা 
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কহিলেন, দাদা! ও কি, তুমি কীদ কেন? যদি ভয় পাইয়া 
থাক, তৰে কেন শাস্তা আয়িকে ডাক না? সে তোমার কথা 
শুনিতে পাইলে, অমনি দৌড়াদৌড়ি আসিবে । বিজয়চন্্র 
সহোদরকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া রোদন সংবরণ করিলেন, 
খবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই কাল রজনী 
অতিবাহিত করিব; এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে অনল ব্যতীত থাকা 
উচিত নয়, যেহেতু অগ্ধি দেখিলে সর্প বযাপ, ভল্ুকাদি হিং 
জন্ত নিকটস্থ হয় নাঁ। এই জনশূন্য অরণ্যে বাঁ কিরূপে 
অগ্নি প্রাপ্ত হইব। ক্ষণকালের পর ছুইথান শুষ্ক বেণ.দগ 
আনিয়া পরস্পর ঘর্ষণ করিলে কিঞ্িৎ বিলঘ্ধে তন্মধ্য হইতে 
বুম ও অপ্রিক্ষলিগ্ন নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে অনল 
উদ্দীপন করিতে তাঁহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল 
না। অগ্নি সম্পূর্ণরূপে গ্রজলিত হইলে, দেই স্থানটী কিঞ্চিৎ 
আলোকময় হইল। বিজয়চন্দ্র অশ্বন্বয়ের পর্য্যাঁণ ও মুখবন্ধ 
খুলিয়া শব্যা প্রস্তুত করিলেন । বসস্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত 
কাতর হইয়াছিলেন, সেই ক্লীর্ধ্যাণ-শব্যায় দিদ্রা যাইতে 
লাগিলেন। ঘোড়া ছুটা এদিক ওদিক লত1 গত্র তৃণ খাইতে 
লাগিল। 

রম সফল! সময়ে কি না! করে। মগ্রিময় পর্য্যক্কে 
কুস্থমতুল্য স্ুকোমল শধ্যায় শয়ন করিয়া ষে বসন্তকুমারের 
মিদ্রা হইত না, এক্ষণে সামান্য পর্য্যাণ-শধ্যায় তাহার স্- 
যুপ্তির অবস্থা হইল। বিজয়চন্্র কখন্‌ কোন্‌ বিপদ্‌ ঘটে, এই 
আশঙ্কায় নিদ্রা না যাইয়া অন্ুজের নিকট বদিয়! থাকিলেন, 
পরবং অন্লের উত্তাপে তাহার শরীর ঘর্দ্ত হইবে উত্তরীয় , 
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ষদনাঞ্চলে বাতাস করিতে লাগিলেন । এই অবস্থার 
প্র্নে সমস্ত রজনী গত হইলে বমন্তকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল॥ 
তখন তিনি অত্যন্ত পিপাদায় শুক হইন্| কহিলেন, দাদা! 
আমার বড় পিপাসা হইগনাছে, আমি কথা কহিতে পারি 
না, আমাকে শীপ্র জল আনিয়া দাও । বিজয়চন্দ্র কহিলেন» 
বসন্ত ! এমন সময়ে কোথায় জল পাইব বল, কিঞ্চিৎকাল 
সহ্‌ করিয়া থাক, প্রভাতে জল আনিয়া দিব। 

পরে শর্ধরী অবদান হুইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিরাঁ 
উঠিল, তুষারবিনু মুক্তাহারের ন্যান্স তরু-পন্নব-স্বলিত হইতে 
লাগিল, পূর্ব দিক্‌ রক্ত বস্ত্র পরিধান করিল। ক্রমে ক্রমে 
অন্ধকার তিরোহিত হইয়া, লতাবিতান অত্য আলোর্কময় 
হইয়া আনিল। বিজয়চন্ত্র আর এ্ুলদ্ব না , বসস্ত- 
কুমারকে হাত ধরিয়া! অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠাইয়াঁ দিলেন, এবং 
আপনিও অস্বাসীন হইয়া, ইতপ্ততঃ পথান্বেষণ করিতে 
করিতে হঠাৎ মিথিলা-গমনের পথ দেখিতে পাইলেন ॥ 
বসন্তকুমার ক্ষুৎপিপাসাঁয় অত্যন্ত কাতর হুইয়াছিলেন, স্ৃতরা 
কির গমন করিয়! নিতান্ত অশক্ত ও অশ্বপৃষ্ঠে লুঠিত হইয়া 
পড়িলেন। না হইবারই বা বিষন় কি, একে ছেলে 
মানুষ, তাহাতে আবার দিবারাত্র নিরদ্ু উপবাস । 
তখন তিনি মুছুপ্বরে কহিলেন, দাঁ!! আমি আর অঙ্গে 
-থাকিতে পারি না, জামার শরীর অবশ হইয়াছে, আমাকে 
ঘোড়া হইতে শীত নামাও, না হয় পড়িলাম। বিজয়চন্্র 
মনি ব্যন্ত হইয়া ঘোটক হইতে অবরোহণপুর্বক বসস্ত- 
কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইলেন, এবং সঙ্গল-নেত্রে 
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কহিলেন, ব?স্ত! তুমি কিঞ্িতক্ষণ আমার অপেক্ষ! করিয়া 
থাক, আমি জল লইয়া শীঘ্র আসিতেছি। এই বলিয়া 
জলান্েষণে গমন করিলেন। বরস্তকুমার অনিমিষ-লোচনে 
তাহার পথপানে চাহিয়। থাকিলেন। এবং পীম়ুষ-পিপান্থু 
আবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষণে ক্ষণে শব্ধ করে, তন্প তিনিও 
দাদ] দাদ! বলিয়! ডাকিতে লাগিলেন। 

বিজ্রচন্ত্র প্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন, 
কিন্তু জল বা কোথায়, কোন্‌ দিকেই বা যান, কিছুই নিশ্টর 
করিতে. না পারিরা, এক ওমাল-তরু-তলে বদিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন একটী শশকী' 
কতকগুলি শিশু সন্তান লইয়া তাহাদের গাত্র লেহন করিতে 
করিতে আসিতেছে। শশক-শিশুদিগের কাহারও গাত্রে কর্দম- 
চিহ্ন, কাহারও সর্ব শরীর গলার । বিজয়চন্ত্র শ-দর্শিত পথাব- 
লখ্বনে গমন করিদ্ধা অনতিবিলম্বে একটা সুদীর্ঘ জলাশরের 
নিকটবর্তী হইলেন, এবং “মামার সঙ্গে পাত্র নাই, কিপ্রকারে 
জল লইরা যাইব” এই চিস্তা করিতেছেন, হঠাৎ পার্্াদিকে 
ষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটা দিগ্গঞ্জ মন্তকোপরি শুণু 
ভুলিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতেছে । অমনি ব্যস্ত রমন্ত 
হইয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে দগ্ডারমান হইলেন। করিবর 
দুর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, বিজয়চ্্রকে 
দেখিতে পাইয়া! সেই দিকেই ধাবিত হইল । 

বিজয়চন্দ্র ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কহিলেন, হা পরমেশ্বর! 
এবার এই হস্তীর তু আবার প্রাণ গেল। আমি মরিলাম 
সেজন্য, ছঃখ নাই,*কিন্ধ বসস্তকুমার বিজন বনে পতি 
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জলাভাবে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, সেই জনশূন্য অরণ্য- 
মধ্যে জল-দানে কে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে? হায় কি 
সর্বনাশ! এ দিকে ছুরস্ত বারণ আমাকে বিনাশ করিতে 
আমিতেছে, ও দিকে পিপাপায় বদন্তকুমারের ওষ্ঠাগত প্রাণ 
হইয্াছে। কি করি, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে 
বদস্তের কথ! বলির! দি। হে করুণাময় পরমেশ্বর ! মৃত্যুপময়ে 
আমি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি, সেই নিরাশ্রয় 
বালককে রক্ষা কর। বিজয়চন্তর এইরূপ কহিতে কহিতে 
আতঙ্কে মৃচ্ছিতি ইয়া ধরাহলে পড়িলেন। মত্ত দস্তী 
তাহাকে কর-বেষ্টন-পূর্ববক মন্তকে তুলিয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে 
করিতে ধাবিত হইল। 

এদিকে বসস্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্তায় একান্ত অস্থির হইয়া 
মৃতপ্রায় ধুলায় পড়িরা রহিয়াছেন, বাক্য-প্রয়োগের শক্তি 
নাই, তথাপি মৃছুষ্বরে দাঁদা বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মুখ-বাদীন 
করিতেছেন। তীহার বিষ্বাধর বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়! 
গিগ্নাছে। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়াছে। এমন 
সময় সারদ্বাজ মুনি সেই পথে গমন করিতেছিলেন, বসস্তকু- 
মারকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়! চিস্ত। করিতে লাগিলেন-- 
এই বালকটা আকার প্রকারে রা্পুত্র অনুমান হইতেছে). 
কিন্তু কিন্য এই বিন বনে একাকী আপিয়া এইদশাগ্রস্ত- 
হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা আর কেহ ইহার 
সঙ্গে আপিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, যেহেতু ছুইটা 
ঘোটক দেখিতেছি। এ ক্ষণে ইহাকে সবিশেষ জিজ্ঞান! 
করিবার সময় নাই; আগ্রে জলদানে ন্ুস্থ করি, পরে দবিশেষ , 
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জিজ্ঞাসা করিব। তদনস্তর এক কমগুলু-পরিপূর্ণ বারি 
আনিয়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু পরিমাঁণে বসন্তকুমারের জিহ্বাগ্রে 
দিতে লাগিলেন 1 পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, স্বহস্তে 
কমওলু-স্থিত সমুদয় জল পাঁন করিয়াঃ মুনির মুখপানে চাহিয়া 
কহিলেন, মহাশয় ! আপনি কে, আমার প্রাণ যাওয়ার 
সময় জল দিয়া বাচাইলেন? আপনি বলিতে পারেন, 
আমার দাদা কোথায় গেলেন? তিনি আমার জন্য জল 
আনিতে অনেক ক্ষণ গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসিলেন 
না। বসস্তকুমারের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে তগন্থী বুঝিতে 
পারিলেন, ইহার সঙ্গে ইহার অগ্রজ আনিয়াছে। বোধ 
করি তাহার কোন বিপদ্‌ হই থাকিবে, নতুবা এপর্যযন্ক 
না আপিবার কারণ কি? সেযাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে 
সাস্বনা কর! আমার কর্তব্য । 

মুনিবর প্রবোধ-বাঁক্যে কহিলেন, বদ! তোমার ভয় 
কি?বোধ করি তোমার দাদা এখনি আসিবেন। তিনি 
যে পর্যযস্ত না আইসেন, আমি তোমার নিকটে থাঁকিব | 
বাছা রে! তোমাকে একটা কথ। প্রিজ্ঞানা করিতেছি, বল 
দেখি, তোমর! ছুটী ভাই কিজন্য এই ছুর্গম বনপথে আসি- 
য্বাছ? বসস্তকুমার কহিলেন, মহাশয়! আমি তা ভাল 
জানি না, দাদা! আসিলে তাবৎ বলিতে পারেন। এতৎ 
শ্রবণে মুনিবর বিবেচনা করিলেন, এ যেরূপ বালক, ইহাকে 
ছুই এক কথা জিজ্ঞাস! ভিন্ন ইহাদের এরূপ অবস্থায় অবস্থিত 
হইবার কারণ জানিবার অন্য উপায় নাই) অতএব সেরূপই 
জিজ্ঞাস! কর্ি। বৎস রে! তোমরা! কার ছেলে? স্লো 
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দের বাঁড়ী কোথায়? বসন্তকুমার কহিলেন, আঁমার পিতার্‌ 
মাম রাজা জয়সেন, দাদার নাঁম বিয়চন্্র, আম্মার নাম 

বসস্তক্মার ) বাড়ী জয়পুরে। তপোধন এই কয়েকটা কথা শুনিয়া 
অনুমান করিলেন, শুনিয়াছি জর়পুরাধিপতি রাজা জয়সেন, 
প্রথম বংদার গত হওয়ায় পুনর্বার বিবাহ করেন । বোধ্‌- 
করি তাহাকর্তুক এই ঘটন! হইয়! থাকিবে । ভাল, বিশেষ 

করিয়া জিজ্ঞানা করি। তপন্বী কহিলেন, বাছা বসন্ত? 
বল দেখি তোমার বিমাতা কি তোমাদিগকে কিছু বপিয়া-. 
ছিলেন, না তোযাদের পিতা তোমাদিগকে মারিয়াছেন £. 
বসস্তকুমার কহিলেন, না মহাশয়! মা কিছুই বলেন, 

নাই। আমরা কোটার ভিতর বসিয়াছিলাম, শান্তা আছি, 
আদিয়! দাদার কাছে কি বলিন্না যেন কীদিতে লাগিল 

খানিক পরেই নগরপাল আমাকে আর দাদাকে দড়ী দিয়া 
বাধিয়া এক আধার ঘরে রাখিল। এই দেখুন তাহার" 
দাগ এখনও আমার হাতে রহিয়াছে, বলিয়া! তিনি তপ-. 
স্বীকে হাত দেখাইতে লাগিলেন। মুনিবর দৃষ্টি করিয়] 
চমত্রুত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, ই বাছা! তার পরে 

ক্রি হইল? বসন্তকুমার কহিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে, 
নগরপাল আমাকে আর দাদাকে লইয়া! পিতার সম্মে, 
রাখিল। তিনি রাগে কীপিতে কীপিতে কাটির! ফেলিতে, 
বলিলেন । দাদা তাহার ছুখানি পা ধরিয়] কাদিতে লাগি-, 
লেন, তবু ঠিনি গুনিলেন ন]। পরে মন্ত্রী মহাশর আমা. 
দের হাতের দৃড়ী খুলিয়া! দিয়া এই ঘোড়া আনিয়] দিলেন $, 
গ্মি একটায়, আর দাদ]! একটায় চড়িরা চলিলাম।.. 
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দাদা আমাকে এ খানে আনিয়াছেন, আমি কত বার 
কহিলাম,' দাদা॥ চল বাড়ী যাই, তিনি তা গুনিলেন ন1। 
ভাল মহাশয়! আঁপনি ন। বলিলেন, “তোমার দাদা এখনি 
আসিবেন” ; কৈ তিনি ত এখনও আদিলেন না । আমার 
বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আমি কার কাছে বলিব? 

তাপমশ্রেষ্ঠ, বনস্তকুমারের এই সকল .কথা শুনিয়া, 
তীহাদ্দিগের যে ছুর্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে 
গারিলেন। তপস্বীিগের চিত্ত স্বভাবতঃ দয়ার্জ, তাহাতে 
আবার এই সকল ছুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করায় একবারে 
জব হইয়া! গেল। তখন তিনি ছুঃখগদ্গদ হইয়| কহিলেন, 
থাছা বসন্ত! তোমার অত্ন্ত ক্ষুধা হইয়াছে? তুমি এই 
খানে, কিঞ্িৎকাল বসিয়া থাক, আমি বন হইতে ফল 
আনিয়া দিতেছি। এই ৰলিরা গমনোন্ুখ হইলেন। 
ব্বসন্তকুমার অতি কাতরস্বরে কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়! 
আপনিও কি আমাকে ফেলিয়। চলিলেন ? আমার উপায় 
কি হবে? এই কয়েকটা কথা বলিতে বলিতে নয়ন-জলে 
তাহার বক্ষঃস্থল ভাদিতে লাগিল। তপন্বী কহিলেন, বাছ। 
রে! অমি আর তোমাকে ত্যাগ করিয়া! যাইব না। তুমি 
এ আশঙ্কা কেন করিতেছ? যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, 
ঘবে আমার এই কাথা আর কমণ্ডলু রাখ । তাহা হইলে 
আমি আর যাইতে পারিব না। মুনি কাথা কমওলু বসস্ত- 
কুষারের নিকটে রাখিয়া ফলাস্বেষণে গমন করিলেন এবং 
অনেক পর্য্যটনে আতা, পেয়ার! প্রভৃতি কতকগুলি পাঁর- 
গত ও দুশ্বাহ ফল আনিয়। দিলেন । বসন্তরুমার পরিতোষ 
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পুর্ববক ভোজন করিলেন। মুনিবর বিজয়চন্ত্রের আগ্রম- 
নাপেক্ষায় অনেক ক্ষণ তথায় অবস্থিতি করেন, এ দিকে 
বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ঘ হয়। বিঙ্যয়চন্ত্রের আঁর আগম- 
নের সম্ভাবনা ন! দেখিয়া! কহিলেন, বাছা! বসস্ত! তোমার 
দাদা বুঝি আর আসিলেন না । যদি জীবিত থাকেন, তবে 
কোন সময়ে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার সঙ্গে 
আইদ। ঘুনির এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বসস্তকৃমার 
দাদা, দাদা, বলিয়া! উচ্চৈঃস্করে রোনন করিতে লাগিলেন । 
তপোধন প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, বাছা রে! আর 
কীদিও না, চুপ কর, তুমি কি শুনিতেছ না, বনের মধ্যে 
বাঘ ডাকিতেছে। আর এ খানে থাকা হয় না, চল আমর! 
শীপ্ব শীঘ্র যাই। বদন্তকুমার ভরে অমনি চুপ করিলেন । 
তপস্বী তাহাকে হস্ত ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয় দিলেন এবং 
স্বহস্তে লাগাম ধরিয়া চলিলেন। দ্বিতীয় অশ্বটা পশ্চাৎ 
গশ্চাৎ চলিল। 

মুনিবর সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 
আশ্রমবাধিগণ, একে একে দকলেই তীহার নিকটব্তাঁ 
হুইস্বা বসন্তকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি 
তৎসম্বন্বীয় সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে; তপন্থি- 
সম্প্রদায় চমত্কুত ও সাতিশয় ছুঃখিত হইলেন ! 

সারদ্বাজ মুনি অনপত্য, এজন্য তদীয় পরী হুক্ষিণ 
সর্ধক্ষণ পর-পুত্র-পালনে একান্ত ইচ্ছাবতী ছিলেন? বসস্ত- 
কুমারকে দেখিয়া, তাহার আর আহ্লাদের পরিসীমা খাঁকিল 
না । আবার বমন্তক্ষারের এমনি সুন্দর মুখী ছিল, যে পত- 
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গুত্রপ্রস্থতিও তীছার মুখপানে চাহিলে, লালন পালন করিতে. 
ব্যগ্রা হইত। বিশেষতঃ মুনিপত্বী সম্তান-বিহীনা, সুতরাং 
তিনি আহলাদ-সাগরে নিমগ্ন! হইয়! বাহুযুগল প্রসা'রণপুর্বক 
বসস্তকূমারকে ক্রোড়ে করিরা কুটারে গমন করিলেন । 
রজনী প্রভাতা হইল। মুনিকুমারেরা বদস্তক মারের সঙ্গে 
ক্রীড়া করিতে কুটারদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি 
অপরিচিত হেতু কাহারও নিকট গেলেন না; রজনীনে . 
কেবল ব্রাঙ্মণপত্থীকে দেখিয়াছেনু, অতএব ত্াহারই নিকটে 
বলিয়া থাকিলেন | যখন তাহার অন্তঃকরণে ৰিজয়চন্দ্রের 
কথা জাগ্রৎ হইতে লাগিল, তিনি অমনি দাদা বলিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। দ্বিলরমণী তাহাকে ক্রোড়ে করিয়।, 
হরিণ-শিশু ও করভ দেখাইয়া প্রবোধ-বচনে স্থাস্থর করিতে 
লাগিলেন। এই অবস্থায় ছুই চারি দিন গত হইল। যখন 
তাপস-তনয়দিগের সহিত তাহার প্রণয়নঞ্চার হইল, এবং 
ক্রীড়া! কৌতৃকে অস্তঃকরণ সর্বদা বাগ্র রহিল, তখন বিজর-. 
চন্দ্রের কথা ক্রমে অস্তর হইতে অন্তন্থিত হঈতে লাগিল 

_ এরতাবস্থায় কিছু কাল অতিবাহিত হয়। ভাপদশ্রেষ্ঠ 
সারদ্বাজ অন্যান্য মুনিকুমারের সহিত বসস্তকুমারের 
পাঠাভ্যাম করিতে সময় নিক্নীপণ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ 
তাহাতে তাহীর কিঞিৎ কষ্ট ও বিরক্তি বোধ হুইল বটে, 
কিন্তু যৎকালে কিঞ্চিৎ বোধ হইয়া উঠিল, তখন তিনি ব্যগ্র 
ও উৎসুক হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত প্রতিজ্ঞাপুব্ব ক. 
বিদ্যাত্যাসে নিধুক্ত হইলেন। একে রাবপুত্র স্বনাবতঃ 
তীক্ষবুদ্ধি, তাহাতে আবার তপস্বাদিগের উপদেশ, হাতরাং 
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অত্যপ্প পরিশ্রমেই চিত্তোৎকর্ষ হইয়! বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত ও 
ধশ্বপ্রবৃত্তি সনুদায় বদ্ধিত হওয়ায়, নিক-প্রবৃত্তি সকল 
তাহার দ্বণার্থ হইল। ইহাতে আর বিদ্যাভ্যাসের ফল কি 
না দর্শিল? 

বাছা সকল! সংসারী ব্যক্তিগণ নান! বিদ্যায় বিভূষিত 
হইরাও গ্রন্থবাহক-চতুষ্পদ-তুল্য। থে হেতু তাহারা কাপট্য, 
চপলতা।, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা প্রন্তি কৃত্রিম 
গ্বভাবের বশবন্তর” হন। তপস্বীদিগের সেবপ ব্যবহার 
কিছুই নাই । লোকালয়ে সুস্বভাব মনুষা প্রাপ্ত হওয়। 
সামান্য ব্যাপার নহে) সদাঃ প্রস্থত শিশু মাতৃক্রোড় হইতে 
ত্রিম প্রকৃতি অবলম্বন ও চাতু্যয, বঞ্চকতা শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করে, আর যাবজ্জীবন তদন্ুশীলনেই ব্যাপৃত থাকে | 
তপশ্বিগণের বাল্যাবধি বার্ধক্য পর্য্যন্ত কেবল নত্যন্থচন1, 
ধন্মানুষ্ঠান, ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ, মনন, ধৈর্য ও ক্ষমা এই সকল 
সৎগুণেরই পরিচালন! হইয়া! থাকে । ইচাঁতে আর তপোবন- 
বাদীরা কৃত্রিম স্বভাবের বশীভূত কেন হইবেন? 

বনস্তকুমার আন্মুপূর্বীক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, এখং 
ক্রমে" কৈশোরাবস্থা পশ্চাৎ করিয়া যৌবনোদ্যানে উপস্থিত 
হইলেন। তাপনশ্রেষ্ঠ সারদ্বা, তাহার স্বাগত যৌবনা- 
বলোকনে নিকটে বসাইয়], চরিত্রপরীক্ষার্থ গল্চ্ছলে তাহাকে 
একটা প্রশ্ন করিলেন । 

বাছ। বসন্ত! মনুজনাষা এক ত্রাঙ্ষণকুমারের কৈশোরা- 
বস্থা গত হইলে, তিনি যৌবনের প্রারস্তে সন্গেহ-পন্থাস্ 
ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে, সম্মুখে এক তিস্তাশৈল 
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দেখিতে পাইলেন; দেই পর্বতের শিখরদেশ ক্রমে বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়। গগন ম্পর্ণ করিয়াছে। 'মন্জ তাহার সমীপ- 
ৰর্তী হইতে সমূৎহ্ৃক হইয়া ভ্রুতবেগে গমন করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু বন্ধুর ভূমি প্রযুক্ত বারংবার তাহার পৰস্বলন 
ও গতিরোধ হইতে লাগিল; স্থৃতরাং ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। 
তিনি বধা যত্তে নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, সেই শৈলেত্র 
শিখরদেশ হইতে ছুইটী দিব্াঙ্গনা বহির্গতা হইয়া তাহার 
নিকটে কুঞ্জরগমনে আসিতেছে। তন্মধ্যে একটা অঙ্গনা 
বিচিত্র বস্ত্রাঙ্কারে বিভূষিতা ও চঞ্চলপ্রক্কৃতি। দ্বিতীয় 
অঙ্গনাটা অতি সুণীল1, সাধুমতি, সলজ্জবদনা এবং অর্গ-. 
সৌষ্টবেই অলঙ্কৃতা হইরাছেন । 

এইবূপদৃষ্টি করিতে করিতে প্রথমা রমণী দ্রুতগমনে 
তাঁহার নিকটবর্তিনী হইয়। অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে কহিলেন, মন্জ! 
তুমি কিচিত্ত। করিতেছ? তোমার এত বিচারের প্রয়োজন 
কি? আমার এই স্থুগম পথে গমন কর। মন্ুজ আশ্চর্য্য 
ঘটনা নিরীক্ষণে চমতকৃত হইয়া কহিলেন, আপনি কে?: 
কিনিমিত্ত আমার নিকটে আগমন করিরাছেন? 

স্বাগতা ললন! উত্তর করিলেন, আমি প্রেয়ঃ, তোমাকে 
উভয় পথের সক্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া! স্্গম পথ 
দেখাইতে আসিয়াঁছি। আমার পম্চাৎ যিনি আঁপিতেছেন,: 
তাহার নাম শ্রেরঃ। তাহার প্রদর্শিত পথ এমন দুর্গম যে, 
ফে পথে যাত্রিগণ কিঞ্ৎ গমন করিয়া প্রায়ই প্রত্যাবর্তন 
করেন। উনি মন্ুষ্যদ্িগকে আনন্দ ও ভাবি স্ৃথের প্রত্যাশা! 
দিয়া থাকেন? দে কেবল আশামাত্র, তাহা কোন. কালে, 
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গরিপূর্ণ হয় কি নাঃ সন্দেহ। স্থৃতরাং মানবমাত্রই সেই 
পথের পাস্থ হইতে ইচ্ছুক নহেন। আমার এই পথ স্থগম 
জানিয়া এ ক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার অন্ুবর্তীঁহইতেছেন । 
অধিক কি বলিব, যাত্রিগণের সমাগমে সকল স্থান পরিপূর্ণ 
হইয়াছে । 

প্রেয়োঙ্কনা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রেয়োঙ্গন 
বীরাগমনে মন্ুগগের নিকটবর্তিনী হইয়া মৃদু মধুর সম্ভাষপে 
কহিলেন, বাঁছা। মনুজ ! তোমাকে উভয় পথের সন্ধিস্থানে 
দণ্ডায়মান দেখিয়| সাধুপথ প্রদর্নন করাইতে আমি এ পর্যস্ত 
আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া সতখপথ অবলম্বন 
কর। 

প্রেয়োঙ্বনা কহিলেন, মন্ুজ ! তুমি শ্রেয়ের কথায় সুগ্ধ 
'হুইও নাঁ। উহার প্রদর্শিত পথে সখ পাওয়া বড় কঠিন ॥ 
তুমি আমার প্রদর্শিত পথে চল, আমি এ পথের ষে সমুদর 
সুখ বর্ণন করিব, তাহার ফল প্রত্যক্ষই দেখিবে। আর, 
ও পথের পথিকদিগের বে ছুর্গতি, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। 
আমীর এ পথের পাস্থদিগের যে কত সুখ, আহা! 
তাহা কি এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায়? দেখ, এক 
বগস্তকালেই বা কত স্থথ; নব কুস্থমিত তরু সকল দৃষ্টি 
করিলে অন্তঃকরণে কত নব নব ভাবেরই সঞ্চার হইতে 
থাকে, এবং প্রফুন্ধ কমল-ঘলে মধুকরকে মধুপান করিতে 
নিরীক্ষণ করিলে পথিকের অন্তঃকরণে কি অনির্বচনীন্ত 
ভাবেরই উদয় হয়! আতপ-তাপিত ব্যক্তি বখন মলর 
দমীরণের হুমন্দ সঞ্চারে স্বশীতল-বকুল মূলে উপবেশন করে, 
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সেই সময় অনিবুন্দ গুণগুণ ধ্রনিতে, কোকিল কোকিলা 
কুহরবে, কি আশ্চর্য্য স্ুথে তাহাকে সখী করিয়া থাকে! 
আবার বিষয়বিলাসী মনুষ্যগণ, দ্বিতল, ত্রিতল, কেহ কেহ 
ততোধিকতল গৃহে মণিময় পর্যযস্কে কুন্ুমতুল্য স্থুকোমল 
শধ্যায় উপবিষ্ট হইয়া, রতিরূপা কাগিনী-সঙ্গে হাস্য কৌতুকে, 
তাহাদিগের নৃত্য ও অপাঙ্গ-তঙ্গিমায় এবং সুরভি মুখচক্্রমা- 
স্বাণে, কিনা সুখ সন্তোগ করেন? তাহার নিকটে শ্রেয়ের 
ভাবি সুখ কি সুখ বলিয়! গণ্য হইতে পারে? কোন্‌ মূর্থ তাবি 
দুন্রভ নুখ প্রত্যাশায় গ্রতাক্ষস্বলভ স্থখ পরিত্যাগ করে? 
শ্রেয়ঃ কহিলেন, বাছা মন্তুজ! প্রেয়ঃ যাহা কহিলেন, 
তাহা যথার্থ বটে, কেননা আমার এ পথ অবলম্বন করিলে 
প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু ইন্দিয়- 
সংযম বাতীত এ পথের পান্থ হইতে কেহ সমর্থ হয় না। 
শম-বিশিষ্ট হওয়া মন্থুষোর প্রকৃতিসিদ্ধ, কিন্তু মনুষ্য সকল 
ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার প্রণালীর বশবর্তী হওয়ায়, আপন 
স্বভাবদোষে ইন্দ্রির-নিগ্রহ সহ্য করিয়া, অমূল্য শান্তি-সম্পত্তি 
হইতে পরাস্মুখ হইতেছেন। এক্ষণে সকলেই তাহাকে 
কষ্টপাধ্য বোধ করেন। কিন্ত যে মহাত্বা কুজন-সহবাস 
বিষবৎ পরিত্যাগ করি! ইক্জরির-বশীকরণ দ্বারা সাধু-সঙ্গাব- 
লম্বনে আমার এই নিত্যানন্দ পথের পথিক হইয়াছেন, তিনি 
জলে, স্থলে, লোকালয়ে, বিজনে, পূর্বাহে, সায়াহ্ছে, নিশীথ 
সময়ে, সকলাবস্থায় নকল স্থানে সর্বক্ষণ নিরুপমানব্ ভোগ 
করিতেছেন। এরূপ একটী বাক্য নাই যে সে আনন্দ ব্যক্ত 
করি। ধাহ্ারা নেই স্থুখশৈলারোহণ করিয়াছেন, তাঁহাক্কাই 
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জামেন, সে কিরূপ আনন্দ। অন্যে তাহ! প্রকাশ করিবে 
সাধ্য কি? 
ৰাছা রে! তুমি বিচার করিয়! দেখ, প্রেয়ঃ যে সকল ম্বথ- 
ধারা বর্ণন করিলেন, সে সকল অস্থায়িনী ও আগুতোধিনী। 
প্রআগুতোষিদী সৃথধার] পরিণামে গরলময়ী ছয়, তাহার সন্দেহ 
নাই। প্রতাক্ষ দেখ, প্রেম্ঃ যে পুণের বর্ণন করিলেন, তাহ! 
যে সময়ে প্রফুল হয় তাহার পর ক্ষণেই মলিন হইয়া যায়। 
জুখবিলাসিনী ললনাগণের যৌবনা বস্থা পুষ্প হইতে আর অধিক, 
কি? এই দৃষ্ান্তের দ্বারা প্রেয়ঃপথের সমুদয় সুখ বুরিয়া লও । 
মুনিবর এই অবধি কহিয়। বসস্তকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন» 
বাছা ! বল দেখি, এই উভয়ের কোন্‌ পথ অবলম্বন কর! 
মন্তুষ্যের কর্তব্য ? বমস্তকুমার কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কছি- 
বোন, তাত ! প্রেয়ঃ-পদ্বী কেবল আশ্ুতোবিণী। শ্রেয়ঃপথা- 
বলদ্ধন করাই মন্ুষ্যের কর্তব্য। তপোধন প্রশ্নের সত্তর পাই! 
কহিলেন, ই। সত্য বটে, কিন্তু আধুনিক মন্তুষ্য নকল, বিশেষতঃ 
মংসারীদিগের মধ্যে বিদ্বান ও ধনবান্‌ মহাশয়ের! প্রেয়ঃপথের 
পধিকই অধিক, তবে যে বাহিরে সাধুবৎ ব্যবহার করিয়া 
ধাকেন, দে কেবল লোকে খ্যাতি প্রত্যাশায়, কিন্তু অস্বরে 
অন্যপ্রকার-তাবান্বিত। পরচিত্ত অন্ধকার, ইছাঁও যথার্থ বটে, 
আরার কার্ধ্য দ্বারাও কাহারও : আন্তরিক ভাঁব গোপন থাকে 
ন।। যদি সকলে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়! বলেন, 
তাহা হইলে একরার পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কে কেমন সাধুঃ 
বসস্তকুমার মুনির আশ্রমে এবংবিধ নানা প্রকার শান 
লাগে বায়োবিদ্যায় বর্ধিষু হইতে লাঁগিলেন। 
প্‌ 
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বংলগ্ণণ! বসন্তকুমার সারগ্বাজ মুনির আশ্রর গাইয়া 
বিবিধ বিদ্যার বিভূষিত হইতে লাগিলেন । এ দিকে বিজয়- 
চক্ত্রকে করিবর করবেষ্টন করিষ্ধা ধাবিত হইল, তোমরা এই- 
মাত্র শুনিয়াছ। পরে তাহার কি দশা হইয়াছিল, এ ক্ষণে 
বিস্তারিতরূগে তাহাই বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্বক 
শ্রবণ কর। অন্যমনস্ক হইলে কিছুই ম্মরণ থাকিবে না। 

যে সরোবরের কুলে বিজয়চন্ত্রকে করিবর করাবন্ধ করে, 
তথা হইতে ছয়-ক্রোশান্তর বারু.কোণে স্থগ্রসিদ্ধ বিজয়পুর ; 
উক্ত নগ্রর অন্যাপি বর্তমান রহিয়াছে । উহা রাজ! রমণী, 
মোহনের রাজধানী ছিল। নৃপতির যেরূপ পরমেশ্বর-পরা- 
যণতা ও উদার চরিত্র, ভাদৃশ বিক্রম বা! বিষয়-বুদ্ধি ছিল না। 
ভাহার প্রধান মহ্ীর নাম স্শীলা। তিনি গুণানুরগ 
রূপবতী ছিলেন না। কেবল বিবিধ বিদ্যা-ভূষণে ভূষিত| হও- 
কয়, গতির মনোমোহিনী হইর়াছিলেন। মধুরস্বরের রূপ 
কুৎসিত হইলেও গুণে যেমন লোকে মোহিত হয়, রাজাও 
ভদ্দপ প্রিরতমার গুণে একান্ত বশীভূত ও বিমুগ্ধ ছিলেন। 
বন্ততঃ গৃহিণীগণের ষে সমস্ত গুণ থাকা! আবশাক, রাজী দে 
লমুদায়ের একাধার বলিলেও বল! যাঁয়। রাজমহ্িষী বিয়া 
তীছার কিছুমাত্র অভিমান ছিল নাঁ। তিনি বহ্তে রষ্ধান 
বরিয়া পরিবার এবং পরিচারিকাদিগকে ভোজন কাইফ), 
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গাঁপিত পশু ও রোঁপিত বৃক্ষলতাদির তত্বাবধান নিগ্ষে করি" 
তেন। প্রতিবাপিগণের ভবনে উপস্থিত হইয়া দীনকে 
অর্থ, রোগীকে পথ্য, ভোগীকে উপদেশ, দিতেন । এই- 
নিমিত্ত সকলেই তাহাকে জননীস্বপ্ধপ শ্রন্ধা ভক্তি করিত, 
রাজ্ঞী অলীক গল্প করিয়া তিলার্দ সময়ও নষ্ট করিতেন না। 
অবকাশ সময়ে পতির সহিত দমবেত হইর। রাজ্যের শুভাগুভ- 
ও কর্তব্যাকর্তব্য অর্কবিতকর্পূর্বক স্তিরীক্কৃত্ত করিতেন। বাস্ত- 
বিক, তিনি সর্ধবিষয়েই পতির নহকারিণী ছিলেন । 
_ মহ্ষী বথানময়ে একটা কন্যাসন্তান প্রসব করেন। 
অন্ধত্রমে জাতকন্ম্মাদি সমুদয় সংস্কার নম্পন্ন হইলে, রাজা 
তনয়ার বিমল রূপলাবণা বিলোকনে বিনলা নাম রাখিলেন |. 
বিমল বৃদ্ধিশীল-বাযু-বদ্ধিত তরঙ্গমালাতুগ্য বৃদ্ধিনীল! হইতে 
বাগিলেন। রাঁজাঙ্গনা স্থুণীলা, কন্যাকে স্থশীলা ও ঈশ্বর- 
পরায়ণ। করণাভিলাষে, পঞ্চবর্ষ বয়সে টা মাচার্য্য-হস্তে. 
সমর্পণ করিলেন। 

এই সময়ে সাম্রাজোর সামন্ত সমুদার, ডি নিতান্ত 
হীনবীধ্য দেখিয়া, বিদ্রোহী হইয়া উঠিল । চারি দিক 
হইতে এককালে যুদ্ধানল গ্রজলিত হইতে লাগিল। রাজ! 
ঘাৰাঁনল-বেষ্টিত দ্বিরদ্ল্য ও বাড়বানল-বেষ্টত সাগয়বাদীর্‌ 
ন্যায়, একবারে ভয়ে বিহ্বল হইলেন। তাহার অন্তঃকরণে 
রণোৎস উৎসারিত না হইয়া বরং প্রস্থানজ্রোত বহিতে 
লাগিল । বিপদে বিহ্বল হওয়া দু]ুশের হেতু, ইহা রিবেচন/ 
করিয়া রাঁজমহিষী নৃপতির: _নিকটবর্তিনী হইলেন, এবং. 
দ্াহাকে ধৈর্য/শালী, সাহদী ও:উৎনাহাস্বিত ক্রণার্থ। প্রি) 


ণঙ বিউয়-বসন্ত। 


সন্বোধনে কহিলেন “মহারাজ ! আপনি এত কাতর হৃই 
ততেছেন কেন? বিপদ ও সম্পূদ উভরই মনুষ্যেরা ভোগ 
করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর ভীবগণের মঙ্গলের নিমিভই 
অমঙ্গল সি করিয়াছেন। ছুঃখ না থাকিলে সুখান্থভব 
কে করিত? অতএব তিনি যাহা করেন তাহাই আমাদের 
মদ্দলের কারণ। পার-জ্িগমিধু যেমন তরণী অবলম্বন করে, 
তজপ বিপদ্কালে সাহসাবলম্বন করা উচিত। কাপুরুষেরাই 
বিপদে ভীত হইয় থাকে । বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা ধৈর্ধ্যাবলম্বনে, 
কৌশলে কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। বীর্ধযহীন লোকেরাই সময়ে, 
সময়ে বিপদে বিহ্যল হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা আমোদ জ্ঞান 
করির] তাহাতে অগ্রনর হন। শিবাগণ গগঞ্জীনে শঙ্কাতুর 
হয়! বিবরাস্তরে প্রবেশ করে,কিস্ত ঘিংহ তাহাতে আনন জ্ঞান 
করিয়া সমরে উপস্থিত হয়। যেমন, সময় উপস্থিত হইলে, 
অনল দাহন করিতে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতে, কিরণমাঁলী 
কিরণ অঙ্গণ করিতে, পবন গমন করিতে, দেবরাঙ্গ দৈত্য-দলন . 
করিতে, বিরত হন না; তত্রপ ক্ষত্রিয়নস্তানগণ, যুদ্ধ উপস্থিত 
হইলে, যুদ্ধদানে কদাচ পরাধ্থুখ হন না । রাজ! যুদ্ধদানে . 
ধিরত হইলে ও ভয়গ্রযুক্ত পলায়ন করিলে রাজশ্রীপ্রষ্ট এবং 
ইহলোকে অকীর্তিমান্‌ ও পরলোকে পাপভাজন হন। বীয়- 
পুরুষ যদি পরাক্রম প্রকাঁশ করিয়া সন্্খ লঙ্গ]ামে তনুত্যাগ 
করেন, তাহা হইলে তিনি এ্রহিকে, কীর্তিশালী ও পারত্রিকে 
ধর্দশিখরবাসী হন। অতএব মহারাজ! যুদ্ধ পরিত্যম 
করিয়া কদাচ পলায়ন করিবেন না রাজ! প্রিরধাদিনী 
প্রেকবদীর এন্ধপ উৎদাহবাক্যে উত্তেনিত হুইর| অমরোদযোঠ। 
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করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞায় অস্ত্র শন্ত্র পরিষ্কত ও শাণিত, 
দেনা গজ বাজী পরিবর্তিত ও বদ্ধিত, রথ সংস্কত এবং 
আহারীর দ্রব্য সঞ্চিত হয়া ছুর্গ পরিপুরিত হইল। 

, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়! রাজা রমণীমোছন, 
দুর্ঘরক্ষক সৈনিক দ্বারা ছূর্গ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়। যুদ্ধযাত্রা 
করিলেন। পতিগ্রাণা সুদীলা পতির সাহদ ও উৎসাহ 
বর্ধনার্থ তাহার সহচরী হইলেন । বিপক্ষের সন্মুখস্থ উপযুক্ত 
স্কানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। নৃপতি. কেবল বনিতার 
বুদ্ধিকৌশলে সেনাশ্রেণী সংস্থাপন করিয়া অভেদ্য ব্যৃহ 
নির্মাণ করিলেন। কালাগ্নিসদৃশ বুদ্ধাগি গ্রজলিত হইর! 
উঠিল। কোন্‌ পক্ষে পরাজয় কোন্‌ পক্ষে বিজয় হইবে» 
ভাহার কিছুই নির্ধারণ হইল না। উভয় পক্ষের দলবলই 
অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সৈন্য- 
কোলাহুলে, কোদগু-ট্কারে, রণচক্র-শব্দে, গল্জগর্জনে এবং 
হ্রেষারৰে, রণস্থলী ভীষণমুর্ভি ধারণ করিল । এই কালে 
বিপক্ষপক্ষ হইতে হঠাৎ এক স্ুতীক্ক শাক আদিয়। রাজার 
ঙগলাটদেশ একবারে বিদীর্ঘ করিরা ফেলি । রাগ মুচ্ছি 
হুইয়! বাত্যোৎ্পাটিত বনম্পতির ন্যাস্্, কেশ র-কর-বিদীর্ঘু- 
শিরা করীর ন্যায়, রথোপরি পতিত হইলেন। সারথি 
তৎক্ষণাৎ রথপ্রত্যাবর্তভন করিয়! শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্তন 
ক্বরিল . 
7) ভারতবর্ষীর দেনা! € সেনানারকগণের চিরপ্রণিদধ প্রধান 
ঘোষ এই যে, রাজ! যুদ্ধে মৃত বা হীপবগ হইলে সহত্র সহঙ্ত 
জ্যাধ দতেও তাহারা, তঞ্জোওমাহ্‌, ও. শ্রেনী হইয়। 
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পলায়নপরায়ণ হয়। রাজা রমণীমোহনের সেনামধ্যেও তন্রপ' 
গোলযোগ উপস্থিত হইল। ও 
রাণী এই ঘটনায় নিতান্ত উৎকষ্ঠিতা হইলেন। এবং 
প্রতিবিয়োগ'শোকপাগর উদ্বেল হইয়া! উঠিলেও, তৎকালে 
দুঃখ সংবরণ করিয়া, ধৈর্যাবলদ্বনে যুদ্ধনজ্জায় রণক্ষেত্রে 
যাত্রা করিলেন। তাহার ততকালের ভীষণাক্কতি দেখিয়া 
সকলের বোধ হইতে লাগিল, যেন ভগবতী শ্যামাকৃতি 
হইয়া তুহিনাচলে দৈতাদল দলন করিতে যাইতেছেন। 
রাজী ব্যৃহপ্রবেশপূর্বক সৈন্যদিগকে উৎপাহ প্রদান করিয়া 
কহিলেন, “আমি পতিহীনা হইয়াছি বটে, কিন্তু পুত্রহীন!1 
হই নাই। এখনও আমার সহঅ সহ পুত্র বিদ্যমান 
রহিয়াছে । তাহারা কেহুই হীনবীর্ধ্য নহে, রকলেই অপরি- 
মিত.পরাক্রমশালী। হায়! এ কি সাধারণ ছৃঃখের বিষয়, 
আমি সহত্র-সহশ্র-বীর-মাতা হইয়াও বিপক্ষের হস্তগত! 
হইব। আমার পুত্রের কি তাহ স্বচক্ষে দেখিবে ! সংসারে 
ধত প্রকার সুখ আছে, স্বাধীনতা-সুখ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। 
ংসারে ঘতগ্রকার ছুঃখ আছে, পরাদীনতা-দুঃখ সকল 
হইতে ছুঃনহ। হায়! আমার বীর্ধ্যবান্‌ সন্তানেরা, কি 
পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে এবং দ্বারুণ পরনিগ্রহ সহা 
করিবে! যেক্বর্ণয়ী বিজয়নগরী জয় করিতে ইন্দ্রন্ুত অয়স্তও 
ভীত হইতেন, এ ক্ষণে কি সেই নগরী সামান্য সামস্ত-সমরে 
পরাছিত হইয়। অপহৃত হইবে! আমি সিংহপরাক্রমশালী 
এত অসংখ্য বীরের মাতা হইয়া এখন কি শৃগালভার্য্যা 
হইব ।৮ মহিধীর এতাতৃশ খেদপুর্ণ উৎসাহ-বাক্য শর 


চতুর্থ অধ্যায়। 4৯ 


করিয়া! চতুর্দীল সৈম্তগণ্ পদদলিত তুজঙ্গ, তিরস্কৃত মাতঙ্গ, 
দ্বতলগ্ন বহি ও মেঘান্তস্্ষ্যের ন্যায় হইরা পূর্ববাপেক্ষা 
খতগুণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অতি অল্প 
ক্ষণেই বিপক্ষ-পক্ষ মহাভয়ে ভীত হইয়া স্থিরতরু-সদৃশ স্তব্ধ 
হইয়া রহিল। রাজ্ঞী পুনর্কার সৈন্তদিগকে উৎ্নাহান্বিত 
ররণাশয়ে বপিলেন, ণ্ভগবান্‌ রামচন্দ্র একাকী ছূর্জয় রাব- 
ণকে পরাজয় করিয়া সীতা উদ্ধার করিরাছিলেন। অজাত্- 
প্রতিযোধ ধনগ্য় অনংখ্য নৃপকুল হইতে একাকী ভ্রৌপদীকে 
রক্ষা! করিয়াছিলেন। ভগবান্‌ পরশুরাম পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়" 
দিগকে একবিংশতি বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিহত 
কুরেন। তোমর। তত্তুল্য সহত্র সহত্্র যোদ্ধা কি জননী- 
স্বরূপা জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পারিবে না? তোমাদিগের 
পিতৃবৈরী এখনপর্যস্তও জীবিত রহিয়াছে? গ্রতিফল কিছুই 
প্রাপ্ত হইল না?” 

পতিবিরহ-কাতরা মহিষীর এইরূপ থেদপুর্ণ উৎসাহ" 
রাকা-শরবণে সৈন্যের, প্রবল পবনের ন্যার, ধাবিত হইয়! 
বিপক্ষের ছূর্ভেদ্য ত্রিভূ্জ-ব্যহ ভেদ করিরা ফেলিল। শক্ুরা 
অস্ত পরাক্রম আর সহ করিতে ন! পারিয়া শ্রেণীভঙ্গ-পূর্বক 
চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলারিত-সুগান্থ্দরথে 
কেশরী ঘেমন ধাবিত হয়, রাজা রমীমোহনের সৈন্তগণ 
বিজ্রোছিদলের গশ্চাৎ পম্চাৎ তন্রপ ধাবিত হইল। শিবি- 
য়োপরি রিক্লয়পতাকা! উড্ভীন দেখিয়! রণজয়-হুচক বাদ্য 
জিতে লাগিল।. সেনা ও মেনাপতিগণ, রণশ্রাস্তি শান্তি 
রুরিয় পাস্প্রক্ৃতি-মবলদ্বনে ক্রমে ক্ষয়ে, শিবিরে প্রবিষ্ট 
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হইয়া, রানার বিয়োগজন্ত ছঃখ প্রকাশ করিতে লাগি” 
লেন। পু | 

মহিষী নৃপতির মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। তাহার ছুটা নেত্র হইতে অজন্্র অশ্রধারা 
দির্ঘত হইয়। রাজার অঙ্গ ধৌত করিতে লাগিল। তদ্ৃষ্টে 
বোধ হইল, যেন অন্তঃদলিল! ফন্তু নদী পৃথিবীর অত্তস্তাপে 
উত্তাপিতা হইয়া সহস্রমুপী হইলেন । রাণী শোকমোহে 
মুগ্ধা হইয়া কহিতে লাগিলেন, “হা নাথ ! আমাকে অনাথিনী 
করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে? আমি তোমার 
মুখারবিন্দের মধুর সম্ভাষণ না শুনিয়া একবারে দশ দিক 
শৃন্ত দেখিতেছি। অনিবার্ধ্য শোক আমার শরীর জর্জরী- 
ভূত ও হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে । একবার গাত্রোথান কর, 
আমার দহিত কথা কহ, এবং আমাকে বাহু-লতা দ্বারা 
বন্ধ করিরা আলিঙ্গন কর। আমার তাপিত তন্থ শীতল 
হউক |” রাজ্জী এইরূপ কহিতে কহিতে শোকমোহে 
ুগ্ধা হইয়া বাহুলতা দ্বারা পতিকে, বেষ্টন করিয়া ধৃলায় 
বিলুঠিতা হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণানস্তর নৃপজায়া জ্ঞান- 
প্রাপ্তা হইয়া কহিলেন, “হা জীবিতেশ্বর ! জগণদীশ্বর আপনার 
প্রতি প্রজ্াগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। 
আপনি ৰিপক্ষভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়! গ্রাণভন্বে 
পলায়ন করিতে উদ্যত হুইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে 
গারত্রিকে পরমেশ্বরসমীপে দগুনীয় হইবেন, আমি”এই ভয়ে , 
আঁপনাকে যুদ্ধপক্ষাবলগ্বন করিতে উৎমাহিত করিয়াছিলাম 8 
আপনি 'সম্মুখ-পঙ্গামে শরীর ত্যাগ করিয়া পরম পিতার 
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ধ্ইবাঁসের পাত্র হলেন । কিন্তু আমাকে শোক-সাগরে পতি 
নিধনরূপ কলঙ্ক-তরষ্্রোপথি যাবজ্জীবন ভাসমান রাঁখিলেন 1১ 

রাজ্জী এইরূপ বিলাপ করিয়া পতিসহগামিনী হইত্তে 
ইচ্ছাব্তী হইয়া, চিতা প্রস্বত করিতে আদেশ করিলেন। 
সৈন্ঠেরা চনানকাষ্ঠ আহরণ করিয়া! সমাপিকুণড প্রস্তুত করিল। 
গতিপ্রাণা কুশীলা গতির সহমরণে একান্ত উদ্যোগিনী 
হুইলেম। টিতারোহণ করিতে বান, এমন সয়ে প্রধান 
সেনাপতি ধূস্রাক্ষ তীহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন “মাত! 
পিতা আমাদিগকে পরিতাঁগ করিয়াছেন, এখন"কি আপনি 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন? আমরা কাহাঁ্ক আশ্রয় 
ধরিব? কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে? আমরা 
ফাহার ভুনা বপ্রাধী নিধন করিপ্রা বশী চইলাম ! 
আপনি না-থাকিলে অগত্যা! পুনর্ধার আমাদিগকে পরাধীন 
ছইতে হইবে। কিন্তু আমরা কখনই পর-নিগ্রহ সু করিতে 
পারিব না, এই জলত্তটিতারোহণ করিয়াই প্রাণত্যাগ 
করিব। তজ্জন্য মাপনিই ঈশ্বরসমীপে দণ্ডনীয়! হইবেন ।৯ 
কিন্তু রাণী ইহাতে নিবৃত্তা ন! হওয়ায়, সেনাপতি পুনর্বার 
ফহিলেন, “মৃত ভর্ভর অঙ্জুগামিনী হইলেই যে তাহার 
সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হয়, তাহা নহে। যেহেতু মীনবমাত্রেই 
আঁপন আপন কণ্দান্থবাগ়ি ফল প্রার্ধ হইয়া থাকেন । এবং 
সহমত! হইলেই যে পতিত্রতা-ধর্ম গ্রতিপালিত হয়, অন্য, 
প্রকারে হয় না, এরূপ নহে, বরঞ্চ ইহাতে আত্মহত্যা-মহাঁ* 
গ্বাপে লিপ্ত হইতে, হয়।, পতিত্রত। সহত্্প্রকারে স্বকীয় 
গতিব্রতধর্ম প্রতিপা্ধন ও পতিভক্তি প্রকাশ করিতে 


৮২ বিজয়-ধসন্ত | 


পারেন। সতীদিগের পতির প্রিয়কার্ধ্য সাধন ও যথার্থরূণে 
রক্গচর্যা-ব্রত পাপন করিলেই গশিত্রহা-ধর্ম প্রতিপালিত 
হইতে পারে; অন্ুমরণ-ধর্মাপেক্ষা জীবিত-্রন্মচধধ্য ব্রত 
সহস্রাংশে উত্কৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই ।» প্রধান সেনাপতির 
এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্জী পতির সহমরণে 
নিবৃত্তা হইলেন। রাজার অস্ত্োট ার্ধ্য সম্পন্ন হইলে, মহিষী 
উক্ত স্থানে জয়ন্তস্ত নির্মাণ এবং বুদ্ধবিবরণ তাহাতে ক্ষোদিত 
করাইলেন। অনন্তর রাজধানী প্রত্যা বর্তনপুর্ববক প্রধান 
মন্ত্রীর হস্তে রাঁজকার্ধা সমর্পণ করিগেন। 

রাজী মন্ত্রিহস্তে রাঁজ্য-ভার সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্ত 
'আপনি বিশেষ সতকর্তা ও পরিশ্রমপূর্ববক সদুদায় পর্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। এটী কেবল ্ঠাহার বিদ্যোপার্জন ও 
জ্ঞানপরিমার্জনের ফল। অবিদ্যাবতী সাধারণ রমণীকর্তৃক 
এতদ্বৃহৎকার্ধ্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি 
প্লাজকার্য্যালোচনানস্তর পতির পাদুকা পূজা করিতেন, 
গ্রবং পতিকে ধানপূর্ধক হৃদয়. ফলকে অস্কিত করিয়া, ভক্তি- 
দুম ও শ্রন্ধা-চন্দন তদীয় পদযুগে সমর্পণ করিতেন। পতির 
প্রেমে তদ্গতচিত্তা হুইয়। এইবপ প্রার্থনা করিতেন, নাথ! 
আর কত দিনের পর আমাকে আপন সহ্বাঁদিনী করিবেন ? 
আমি কঠোর বিরহ্-যাঁতনী সহা করিতে পারি না। অন* 
স্তর পরমেশ্বরকে প্যান করিয়া কছিতেন, হে অন্তর্যামিন্‌! 
আমার অন্তরের ভাব তুমি সকলই জান, তথাচ প্রার্থন 
করিতেছি, আমার মৃত্যু হইলে আমি যেন আমার স্বামীর 
সহবাদিনী হইতে পারি। 
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. স্ত্রীজাতি এপ ব্রক্গচর্য্য-ব্রতনিষ্ঠা হইলে, পরাশিরমতানু 
সাঁরে বিধবার দ্বিতীকবার পাণিগ্রহণ করা প্রয়োজন রাখে 
না) বস্ততঃ দ্বি-্বামিনী অপেক্ষা ব্র্চর্ধ্যব্রতা বলঙ্বিনী 
সহস্রাংশে গুরুতর ও দেবতার ন্যার পুজনীর়া তাহার সন্দেহ 
মাই। 

রাজ! রমবীমোহ্নঃ একটা করভকে শিশুকালাব্ধি প্রতি 
গালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আহার ও 
শ্নানা্দি করাইতেন এবং সময়ে সময়ে গাত্রকণু,য়ন 
করিয়া দ্রিতেন। যে বাহাকে স্নেহ করে, দেই তাহাকে 
ভালবাসে । আপ্যারিত করিলে পরও আপনার হয়, এবং 
অনাপ্যার়িত্র হইলে আপনও পর হইয়া থাকে। বস্ততঃ 
আদর করিলে বন-বিহারী পশু পক্ষীগ অনুর্গত হয়। রাজ) 
হস্তিশাবককে পুত্রব্থ প্রতিপালন করিরাছিলেন,  হস্তি- 
শিশুও তাহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি যেস্থানে 
যাইতেন, ছায়ার ন্যায় প্রায়ই অনুগামী হইত। বিশেষতঃ 
করিশাবক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৃপতির অবগাহন- 
মরে, বৃহদ্দস্তোপরি মগিমণ্ডিত পিংহাদন ধারণ করিয়া 
অবনীনাথের অপেক্ষা করিত। অমরনাথের এ্রীরাবতারোহণের 
নায় অবনীপতি গল্তারোহ্ণ করিয়া স্ানার্থ গম্মন করিতেন । 

যুদ্ধে রাঙ্গার প্রাণ-বিয্বোগ হঈলে প্র মাতঙ্গবর, শোকো- 
মমত্ব হইয়! ব্যাধ-তাড়িত কুরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হয়। হস্তিপ 
ম্াধ্যান্গসারে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল, বারণ কিছুতেই 
বারণ না মানিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল।. অনস্তর বিজয়” 
চন্ত্রকে বৃষ্ষান্তরালে- দ্বেখিতে পাইয়া, সৃতর্পতিরে জীবিত 
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জ্ঞানে তীহাঞ্চে কর-বেষ্টন করিয়! শিরে ধারণপুর্ব্বক নগরা" 
ভিমুখে ধাবিত হইল। করিবর নগর প্রবেশ করিলে, 
নাগরীয় জনগণ, এ্ররাবতারোহ্ণে বানবের আগমন বিৰে” 
চনায়, হুস্তীর পশ্চা্ড পশ্চাৎ চলিল। মহিলাগণ গৃহকার্ষ্যে 
নিরতা ছিল, এই সংবাদ প্রাপ্রিমাত্র, পাককারিণী দববী, ও. 
বেশকারিগী অগ্রনালক্ত, করে করিয়া রাজপথে দণ্ডায়মান! 
হুইল। একচিত্তে কোন রমণী বেণীবন্ধন করিতেছিল, অদ্দধ- 
রন্ধন না] হইতেই বাধ-বক্র-গ্রীবায় বামহস্তে অর্ধাবেণী গ্রন্থি 
ধারণ কিয়! গবাক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, গ্রস্থাবশি্ট কেশ- 
গুলি মুখোগরি পতিত হুওয়ার, একটা আশ্যধ্য শোভ। 
প্রকাশ পাইতে লাগিল, হঠাৎ বোধ হর যেন চন্দ্রমা নীরদ- 
জালে অর্দাবৃত ₹ুইয়া প্রকাশ পাইতেছে। 

রাঁভমন্ত্রী প্রজাগণের আবেদন-পত্র পাঠ এবং রাঁজমহ্িষী' 
য়বনিকার ত্বস্তরাল হইতে তাহা! শ্রবগ করিতেছেন, এই 
কালে দৃস্তিরর পূর্ণচনত্র-সদূশ বিজয়চন্ত্রকে রাজসিংহাসনোপরি 
স্থাপন করিয়! সেনাগব্ধগণের সহিত মিলিত হইল। তগুকালে 
বিজয়চন্দ্র অটচতন্যাবস্থায় ছিলেন । দেখিয়া, মীনাহৃতি-রহিত 
নিস্তব্ধ নীর হঠাৎ আন্দোলিত হইলে তন্নিবাঁপী জন্ত যেমন 
বিচলিত ভূয়, সভ্যগণ সেইরূপ সচকিত হইয়া উদ্রিলেন। 
রাজযন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিজয়চন্দ্রকে বাজন করিতে লাগিলেন, 
ভূত্যেরা বারি আনিয়। তাহার চক্ষে ও মস্তকে সিঞ্চন করিতে 
লাগিল । রাজরৈদ্য রিজয়চন্ত্রের চৈতন্যসম্পাদন জন্য বিশেষ 
ষত্তবান্‌ হইলেন । এবংবিধ গুশ্রাষায় তিনি বঅবিলস্বেই 
পুনর্কার চৈতন্যাশ্রয় করিলেন। স্থাস্্যাবস্থায় জিজ্ঞাসিক্ 
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হইলে, মন্ত্রীর নিকট আত্মপরিচয় আদ্যোপাস্ত সমূদায় বর্ণন 
করিয়া, বসস্তের নিমিত্ত নিতান্ত উতৎকণ্ঠিত হইয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। রর 

তৎকালে বিজয়চন্ত্র শোকে ও তাঁপে অত্যন্ত ভগ্রচিত্ব ও 
উ্মন্তবৎ হইয়াছিলেন,এবং এবপ ছুর্বল হইয়াছিলেন যে, এক- 
.গদ-গমনেও মোহ উপস্থিত হইত । ন্গুতরাং তিনি স্বয়ং অন্ধু- 
জের অন্বেষণে অশক্ত হইলেন । কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ অন- 
বরত অন্ুজচিন্তায় নিরত রহিল। রাজসচিব বসস্তকুমারের 
অন্বেষণার্থ বিজ্য়চন্তরের প্রদর্শিত পথে শত শত ভূত্যকে ক্র - 
গামী অশ্বারোছণে প্রেরণ করিলেন। পরতাপার্জ সারদ্বাঁজ মুলি- 
বর বসন্তকৃমারকে আপন ভবনে লইগ| গরিয়াছিলেন, স্থতরাঁং, 
অন্বেষণকারী ভূত্যের! ইতত্ততঃ বিস্তর তত্‌ করিয়া প্রত্য।বর্তন- 
পুর্ব বিমর্শননে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিজয়চন্্ 
সহোদরের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া হ্ৃদয়বিদীর্ঘকর বাক্যে নানাবিধ 
বিলাপ.কর্িতে লাগিলেন । তাহার সেই বিলাপ শ্রবণ করিনা 
রাজমহিধী ও অন্তঃপুরিকাগণ, মন্ত্রী ও দভাস্থ সভ্য সমুদয়, 
অজজ্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমীপস্থিক্ী তরুলত। 
সফল, ফল পুষ্প পত্র বিক্ষেপ করিয়া, যেন শোকচিন্ন প্রকাশ 
করিতে লাগিল। রাঁজমন্ত্রী স্বরং বিজর়চন্ত্রের গুঅধার নিযুক্ক : 
থাঁকিলেন। প্রধান প্রধান পঙ্ডিতগণ সর্বদা উপস্থিত 
থাকিয়া নানাপ্রকার শাস্্ীয়ালাপে তাহাকে প্রবোধ দিতে 
লাগিলেন? তাহাগ। বিজয়চদ্দ্রের বাক্পট্তা ও শান্রপার* 
নর্শিত! দেখিয়া তাহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বিবে 
চনাস় পুর্ববাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা. করিতে ল(গিলেন। 
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প্রভাতীয় দীপশিথা যেমন ক্রমশঃ স্তিমিততাৰ প্রাপ্ত 
হইয়া নির্বাণ হয়, শৌকরুপ দীপ্ত শিখাও তন্রপ ক্রমে ক্রমে 
নির্বাণ হইতে থাকে। বিজয়চন্ত্র ভ্রাতার শোক ক্রমে 
বিস্বৃত হুইরা শরীরের স্থাস্থ্য জন্য পুপ্পোদ্যান প্রভৃতিতে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজতনয়1! বিমল, তীহার 
বিমল রূপে ও নির্খুল গুনে নিতান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলেন । 
কিন্তু স্ত্ীস্বভাব-স্থুভ লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পাঁরেন 
নাই। বুদ্ধিমী মহিষী কন্যকার ভাবাবলোকনেই সমস্ত 
বুঝিয়াছিলেন । এবং তিনি বিজরচন্রের দর্শনদিনাবধিই 
তনুজাসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছুই 
বস্ত পরস্পর অনুরূপ মস্থণ না হইলে যেগন সম্যক্রূপ 
যোগ হয় না, তদ্রপ বর কন্য| উভয়ের প্রতি উভয়ের 
গ্রীতি সঞ্চারিত না হইলে, মিলন স্থখকর হয় ন! | ইত্যাদি 
বিবেচনায়, বিমলার প্রতি বিজয়চন্দ্রে, ও বিদয়চন্দ্রের 
গতি বিমলার, প্রীর্তি অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে 
উভয়ের অন্গরাগাবপোকনে আন্ত ও আত্মজনদিগের 
আমন্ত্র করিলেন। আমন্তিত অমাঁভাগণ নিরপ্সিত দিবসে 
সভাস্থ হইলেন । বেশকারিক রাজবালাকে. সুসজ্জিত 
করিলে, বিমলরূপিণী বিমলা সপ্ত সথী মঙ্গে সপ্ত-চন্্র-বেষ্টিত 
বৃহস্পতি গ্রহের ন্যান্বঃ সপ্তবর্সমবেত ইন্্রধন্থুর ন্যার, সভ1- 
মণ্ডপে উপস্থিত ভুইয়া, জজ্জনের মনোরঞ্জন এবং বিষল- 
রিলাসীর চিত্তটকোর হ্রণ করিলেন। বর কন্য! সভায় 
উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্তব্য 
বর্ম সমুদ্ায় বিশ্ঞারিতরূপে বর্ণন করিলেন। তদনন্তর. গ্লু 
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ফন্যা প্রতি্ঞাস্থত্রে বদ্ধ হইলে, রাজী বিজয়চন্ত্রকে কনারত্ব 
সম্প্রদান করিলেন । সভাগণ উভয়ের সশ্মিলনে যত্পরো- 
নাস্তি সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, বিধাতা এক রত্বেই অন্য রড 
সম্মিলন করিয়া! থাকেন। যেমন ইন্দ্রের অঙ্কে ইন্দ্রাণী ও 
বিষ্ুর অস্কে কমল! শোঁভমানা হন, তজ্রগ বিমল বিয়- 
চন্দ্রের অস্কলক্ষী হইয়া শোতমানা হইলেন। যদ্ধপ স্বর্ণ 
গুণিকায় নীলকান্তমণি গ্রথিত হইলে, উভয়েরই উজ্জ্রলতা ও 
গৌবর বুদ্ধি হয়, বিজয়চন্্র ও বিমলার মিলন হওয়ায় তক্জপ্্‌ 
উজ্জলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। এইবপে বিবাহকার্যয 
সম্পাদিত হুইলে, বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন । 
বাসরমণ্ডপ অপূর্ব মণিমণ্ডিত, হীরক-থচিত ও ইন্দ্রধনদৃশ 
চন্ত্রাতপে আচ্ছাদিত হওরায়, যথার্থই বাঁসব-বাঁসর-সদৃশ 
ইইয়াছিল। অন্তঃপুরচারিকাঁগণ, নানাগ্রকার বাদিত্র- 
বাদনে, স্থুগীতি-কীর্তনে ও সুমধুর বাঁক্যকৌশলে মহিলা- 
মণ্ডপ আরমাদিত করিয়া সমস্ত বামিনী জাঁগরণ করিল। 
বিজয়চন্দ্র বাদয়িত্রী ও গার়িকার নিপুণতাম্ব, এবং উৎপরীক্ষি- 
কার বাগ্সিতায় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। হ্থখ-বিভাঁবরী বোঁধ 
হয় যেন শীপ্ই বিতাত হইল । 

এইরূপে বিবাহ-ক্রিগা-কলাপ সদুদায় সম্পাদিত হইলে 
ব্রাজী প্রজাগণের অন্ুমত্যন্থদারে বিজয়চন্ত্রকে রাঁজপদে 
অভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজা হইয়া .বিশেষ পরি- 
শ্রবপূর্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। 
তৎকালে যুদ্ধানল একবারেই নির্বাগ হইয়া গিরাছিল। 
অআতখব তিনি প্রজার হিতার্েই নমুদন সময় অতিবাহিত 


৯৮৮ বিজয়-বমন্ত। 


করিতে লাগিলেন। যে ষে প্রদেশে জলকষ্ট ছিল, তথাক্ঈ 
সরোবর খনন ও পয়োনালী প্রস্ততি করিয়া দিলেন ; রাজ- 
পথ সমুদার পরিষ্কৃত, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্মালয়, ও 
অতিথিশালা স্থাপন এবং কারালয়ে শিল্পকার্যয প্রচলিত 
করিলেন। বিজ্গয়চন্্র স্বয়ং কারালয়ে উপস্থিত হইয়! 
বন্দীদিগকে ধর্মোপদেশ গ্রদান করিতে লাগিলেন । বিমলা 


স্্রী-কারালয়ে উপস্থিতা হইয়া, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম 
পদেশ প্রদান করিতে অন্ুরক্তা হইলেন । যেমন জনশ্রুতি 


আছে, স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে লৌহ স্বর্ণ হইয়! থাকে, তন্দরপ 
হরস্ত দস্গাদল ধর্মোপদেশ পাইয়া কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ববক 
সৎপথের পান্থ হইতে লাগিল। ইহাতে বন্দীগণের সঙ্ঘযা 
দিন দিন ন্যুন হইরা কারাগার ক্রমে শূন্যাগার হইয়। উঠিল। 
সন্ত্রীক বিজয়চন্দরের এইরূপ দেশহিতকর কার্ষ্যে রাজাস্থ 
সমস্ত মনুয্যই তাহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পুজা 
করিতে লাগিল। 
এইরূপে বিজয়চন্্র বিদ্যাঁবতী প্রিরতমাঁর লহবাঁসে একা 
সনে উপবিষ্ট হইয়াই, এক সময়ে, কখন ইতিহাস আলো- 
চনাপূর্বক দেশ-বিদেশের মানব-প্রক্কৃতি- পর্যালোচনা, 
কখন ভূবিদ্যা আলোচিনা করিয়া! দেশবিদেশ-ভ্রমণ, কখন 
ভৃতত্ববিদ্যা পরিশীলন করিয়া অবনীগর্ভে গমন, কখন 
জ্যোতিঃশান্্র আলোচনা করিয়া অস্তরীক্ষে বিচরণ, কখন 
পদার্থবিদ্যা ও ধর্মশান্্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমসমুদ্রে 
নিমজ্জব করিতে লাঁগিলেন। এতাদৃশ সখের সন্মিধানে 
ইতরেজি-স্খ কত অকিঝিৎকর, যাহারা বিদ্যা বন ধ্য, 
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তাহারাই জানিতে পারেন। নতুবা যেমন পতিবিলাপিনী 
পতিসহবাস-জনিত স্থুখ কুমারীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে 
পারে না, তব্রপ বিদ্ষতার্য্য আপন হৃদরগত সুখরাঁশি অবিদ্ব- 
্ারধ্যকে প্রকাশ করিয়া বলিতে সমর্থ হন ন। 

এক দিন বিকয়চন্ত্র প্রকোষ্ঠে বপিয়া উদ্যানের তরু- 
রাজির স্বতঃসিদ্ধ শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমত সমস্থ 
বিমল নিকটবর্তিনী হইয়া! স্থমধুর সন্তাষণে কহিলেন, 
স্বদয়বন্নভ ! বনরাজি, পণ্ড ও দ্বিজজাতির স্বাভাবিক শোভা 
-বিলোকন করিতে আমার নিতান্ত বাদন1 হইতেছে। যদ্দি 
আপনার অভিলাষ হয়, তবে চিত্ততোষ বিপিনে আমার 
পিতার যে প্রমোদ-মগ্ডপ আছে, তথায় কিছুকাল অধিবাস্‌ 
করিয়! স্বভাব.শোভা সন্দর্শন করি। বি্রচন্ত্র প্রণগ়িনীর 
সতপ্রবন্ধে তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলেন। এবং পর দিন 
উষা-সময়ে গাত্রোথান করিয়া মহিষীর নিকট বিদার লইয়' 
অতান্প তনুধাভ্ীর সহিত সন্ত্রীক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । 
বিজয়চন্দ্র বীথী-দেশ দির রথারোহণে গমন করিতেছেন, 
আরণ্যকগণ স্বতঃপিদ্ধ-সংস্কার-বশতঃ তাহাকে পুজা করিতে 
লাগিল। তদ্র্শনে বিমলা অঙ্গুপি-সক্কেত দ্বারা কহিতে 
লাগিলেন, "দেখ নাথ! আপনাকে আগন্ত দেখিয়া বনম্পতি 
ফল, পুপ্পবতী পুণ্প প্রদব করিরা, গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চা দ্বারা 
গন্ধ বহন করিয়া, ময়ুর-মমুরী পক্ষপুউ বিস্তার ছারা নৃত্য 
দ্বরিয়া, এবং হরিণীগণ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়1ঃ উপহার 
গ্রনান করিতেছে। আপনি অনুকম্পাপূর্বক রদ্িতক্ত 
গ্রমাগণের স্বতঃনিদ্ধোপহ্ধর গ্রহণ করুন।৯ বিজয় ঈষ- 


৯১ বিজন্-বসন্ত। 


দ্ধাস্য করিয়া! কহিলেন, পপ্রিয়ে! ইহারা কেহই রা্তক্জ 
নহে, সকলেই চোঁর ও প্রবঞ্চক। প্র দেখ, রস্তাতর ত্বদীক়্ 
উরু, দাঁড়িত্ব পয়োধর, হ্রিণী নয়নযুগল, চমরী কেশজাল, 
ভূগঙ্গিনী বেণীবন্ধন, ময়ূরী অন্বর, মরালিনী গমন, পিকবর 
বচন, খঞ্জনী নৃত্য, যুখী জাতী অঙ্গরাগ ও পৌগন্ধ, হরণ 
করিয়া, আমাকে বঞ্চন। করিতেছে।” বিমল। হাস্য করিয়া 
কহিলেন, এইজনোই আমি আপনাকে প্রির সম্বোধন করিয়া 
থাকি। এবংবিধ মধুরালাপে তাহার! প্রমোদ-মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন । 

১$ববিজয়চন্্র বিপিনবিহারিগণের বিবিধ বিলাদ বিলোকন 
করিতে করিতে নিত্য নৃতন স্মুখান্গভব করিতে লাগিলেন । 
একদা অপরাহে. অকম্মাৎ তাহার চিত্তবিকার উপস্থিত হও" 
য়ায় তিনি নিতান্ত অনুস্থ হইলেন। কি নিমিত্ত তাহার এপ 
দশা হইল, অন্নিবন্ধন নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এই 
কালে নিদ্রা তাহার নেত্রোপরি আবিভূতি হই তাহাকে 
একবারে বিচেতন করিল। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে 
অসুস্থ দেখিয়া তাহার চৈতন্যাপেক্ষায় অঙ্কদেশে পদযুগল 
স্থাপনপূর্ব্বক গুশ্ধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশীথসমন্ন 
উপস্থিত হইল। দিবাচরগণ নিদ্রায় বিচেতন হওয়ায়, 
রাত্রিচরগণ ভীষণ শব্ব করিতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দে ইত- 
স্ততঃ আহারান্বেষণ ' করিতে লাগিল। ভূমগ্ডর ঝিরীরবে 
শব্বায়মান এবং গগনমণ্ডল নিম্তদ্ধ ও ভা'রকামালায় খচিত 
হইল। দীপশিখা ক্রমশঃ স্তিমিততাব অবলম্বন করিল। 
এই ঘোর যামিনী-কালে বিজন স্বপ্নে অবলোকন করি- 
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লেন, যেন বদস্তকুমার তরুতলে পতিত হইয়া জলের জন্য 
'ত্রাহি ত্রাহি” করিতেছে । অমনি তাহার নিদ্রাভক্গ হইয়! 
গেল। উত্তাপে বস্তমাত্রই তরল হইয়া বিস্তৃত হয় । শোকো- 
স্বাপে তাহার পুর্ব ছুঃখ-পিন্ধু নবীভূত হইয়া একবারে 
উচ্ছলিত হইল। তিনি অমনি শঘ্যা হইতে লম্ফ প্রদান- 
পূর্বক ভূতলে পতিত হইলেন এবং “বসস্ত রে বসন্ত!” এই 
শব্ধ করি দ্বারোদ্ঘাটনপুর্বক অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হই- 
লেন। পতিপ্রাণা বিমল পতির তদবস্থা অবলোকন করিয়! 
প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন । অনন্তর কারণজিজ্ঞান্থ হইয়া 
প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় অগত্যা অন্ুগমম করিলেন । দৌবারিক 
কর্মচারী ও দানীগণ ঘোর নিদ্রা নিদ্রিত ছিল, সুতরাং 
তাহারা ভৎকালে কিছুই জানিতে পারে নাই, এবং রাজ* 
তনযা বিমলাও কাহাকে আহ্বান করিতে অবকাশ পান নাই। 

বিজ্য়চন্ত্র ক্রমে ভ্রমে নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন, রাজছুহিত1 বিমলাও ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাৎথ 
পশ্চাৎ চলিলেন। তাহাদিগের নেই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ 
করিলে বোধ হয়, যেন শাস্তি-দেবী ক্রোধ-মিংহের পীড়নে 
পীড়িত! হইয়া! ধর্মের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। পুরুষজাতি 
সবল, বালাকুল সহঞ্জেই অবলা ; তাহাণ্ডে আবার কণ্টক 
কম্করে বিমলার পদতল ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় রক্তপাত হইতে 
লাগিল। সুতরাং তাহার গতি ক্রনশই মন্থর হইয়া! আদিল। 
এই অবকাশে বিব্য়চন্ত্র ভি্ধ্যক্‌ পথে গমন করায় প্রিয়তমার 
অনৃষ্ট হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পঁতিকে দেখিতে না পাইয়! 
উচৈঃদ্বরে বারংবার আহ্বান করিতে করিতে দ্রুত গমন 
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করিতে লাগিলেন । পথশ্রাস্তি-বাতন1 অপেক্ষা পতির অদর্শন্ণ 
যাতনা সমধিক বোধ হওয়ায়, ভয়াকুল-কুরঙ্গী-নয়নোপম ত্তা- 
হার নেত্রযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধার! নির্গত হইতে লাগিল। 

বিমলা ক্রমে ক্রমে এইরূপ গমন করিয়া এক ত্রিশির 
বন্মেউপনীতা হইলেন। বিলাকে পথ-প্রদর্শন করিতেই 
যেন এই সময়ে রজনী প্রভাত হইল। মন্দ মন্দ বাযু-সঞ্চরণে 
বৃক্ষপত্র হইতে নিশির শিশিরবিনদু শ্মলিত হওয়ায় বোধ 
হইতে লাগিল, যেন তরুমণ্ডলী দকল বিমলার দুঃখে ছুঃখিত 
হইয়া অশ্রুল বিদর্জন করিতেছে । বৃক্ষবাঁদী বিহঙ্গ সকল 
মধুরস্বরে গান করিতে আরস্ত করিলে বোধ হুইল, যেন 
বনবামী তরুগণ বিমলার শোকে শোকান্বিত হইয়াই করুণ- 
স্বরে রোদন করিতেছে। প্রাতর্ধাযু সেই শব্ধ বহন করিয়! 
বিপিন-বিহারী ধরাশায়ী নিদ্রিত জীবদিগকে মৃদ্ুমন্দভাঁবে 
বলিতেছে_জাগরিত হইয়| বিমলাকে আশ্রয় প্রদান কর) 
যেন তাঁহারা সেই শব্দ শ্রবণেই ক্রমে ক্রমে গাত্রোথাঁন 
করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিল। বিমল! ত্রিশির 
বন্ধে দণ্ায়মানা হইয়া যুখত্র& চিত্রাঙ্গিণীর ন্যায় ইতত্ততঃ 
চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া পতিগমন-পথ অন্বেষণ করিতে লাগি- 
লেন; এবং আকুল হইয়া আরণ্যকদিগকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, “হে বৃক্ষ-বনম্পতে ! হে গুল-লতে ! হে পশু-পক্ষি! 
হে বনদেষতে! আমার গ্রতি সদয় হইরা আমার পতির 
গমন-পথের প্রদর্শক হও।” উ্ার তুষাররাশি দুর্বাদলে 
উজ্জল মুক্তার ন্যায় বিকীর্ঘ ছিল। তাহার উপর দিষ্বা গমন 
করায় বিজয়চন্দ্রের পদান্ক হইয়াছিল। বিমলার ছঃখে হুঃখিত 
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হইয়! সেই পদাঙ্ক বিজয়চন্দ্রের গমন-পথ প্রতাক্ষবৎ দেখাইতে 
লাগিল । কিন্তু তিনি ভ্রম-বশতঃ বিবেচন! করিতে না পারি 
বিপরীত-পথাবলম্িনী হইলেন | সুতরাং পতির সহিত তাহার 
সন্সিলনের আর সম্ভাবনা রহিল না। তিনি মগিহারা ভুত্ষ* 
জিনীর ন্যায় স্বলিত-বেণী-বন্ধনে, কুরস্কহা'র! কুরগ্থিনীর ন্যায় 
চঞ্চল-নয়নে, মাতঙ্গহারা মীতগ্সিনীর ন্যায় বিচলিতচরণে, 
বারংবাঁর প্রিক্র-পতি-সন্বোধনে গমন করিতে লাগিলেন! 
ক্রমে অপরাঁহ্ সময় উপস্থিত হইল। তখন শোঁক ও ভয়ে 
একবারে জভ়ীভূতা হইয়! ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, 
“হে জগদীশ্বর, তুমি জলৈ স্থলে শূন্যে সর্বত্র সমানভাবে 
বিরাজমান রহিয়াছ, কেঘল আমারই অঙ্ঞান-বশতঃ দেখিতে 
গাই না। এই নিবিড়ারণ্যে তুমি আমার পতির নিকটে 
রহিয়াছ এবং আমাকেও রক্ষা করিতেছ। অতএব অন!- 
থিনীর প্রার্থনা,_আমার সতীত্ব এবং পতির জীবন রক্ষা 
কর।১ এইরূপ কহিতে কহিতে গমন করিলেন। পরে 
একটা মণিষ্তিত মন্দির দেখিক্স| জনবাঁস বিবৈচনায় তদস্তরে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জনশূন্য স্থান। উক্ মন্দিরের প্রান্ত 
দেশু দিয়া একটা পর্রত-নির্বর বনান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে 
এবং মন্দির হইতে মিঝ'র-লীর পর্য্স্ত একটী সোপানও 
নির্শিত আছে। নিতান্ত অবদন্না বিমল নীর*নিকটবন্তি 
অধিরোহণে উপবিষ্টা হইয়া “হে করুণান্সয় জগদীশ্বর ! রক্ষা 
কর” এই বলি্বা উচ্ৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; 
বোধ হইল, যেন তাঁহার সেই রোঁদন-শ্রবণে মহীধর করুণার্্ 
হই নির্ঝরিণী-বূপে অশ্রুধারা! বর্ষণ করিতেছে। 
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এদিকে গ্রমোদমনদিরবাী পরিচারকগণ প্রাতঃকালে 
বিজয়ন্ত্র ও বিমলাঁকে দেখিতে না গাইয়া আশ্চর্য্য বিবে- 
নারি, কতকক্ষণ তাহাদের আগনন প্রতীক্ষা করিয়া রাজ- 
ধানীতে দূত প্রেরণ করিল। এবং ইতত্ততঃ অরগ্যাত্যন্তরে 
উন্বেষণ করিতে লাগ্রিল। 


বত্মগণ! মনোনিবৈশপূর্বক শ্রবণ কর। এক্ষণে গুন- 
ধার বদস্তকুমারের কথা আরব হইতেছে। 
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একদা! সারদ্বাজ মুনি আশ্রম-তরুতলে কুশাষনে উপবেশন্ন 
করিয়া বনবানিনী মুনি-মহিলাদিগকে পতিব্রতী-ধর্থের উপ- 
দেশ দিতেছেন, বৃহস্পতি-চক্রের সপ্ত-চন্দ্র দদৃশ, ব্সন্তকুমার 
ও অন্যান্য খষিপুত্রেরা যুনিরাঙ্জকে পরিবেষ্টন করিয়া, 
তদীয়-বদন-বিগলিত বিমল বাক্যাবলী দ্বারা হৃদয়কোষ 
পূর্ণ করিতেছেন। অকন্মাৎ একটা সৃগশাবক তথায় উপ- 
স্থিত হইয়!, আম বৃক্ষাশ্রিত মাধবীলতাঁকে বারংবার আকর্ষণ 
করিতে লাগিল, কিন্ত কোন ক্রমেই তাহাকে পাতিত 
করিতে পারিল না। তাহ! দেখিয়া বদস্তকুষার স্বীর বয়না- 
দ্িগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সথে! এ দেখ পিতার 
উগদেশের গুণে আশ্রমবাদিনী লতাঁও পত্িব্রতা হইয়াছে; 
হরিণশিশু বৃক্ষবাহিনী মাধদীলতাকে বারংবার আকর্ষণ 
করিরাঁও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না । তচ্ছবণে-্লার- 
ঘাজ মুনিবর ঈষৎ হাস্য করিয়! কহিলেন, বসন্ত ! মৃগশীবক- 
টাকে বন্ধন করিরা দূরে রাখ, নতুবা ও মাধবীকে আরও 
উত্পীড়ন করিবে। ব্মন্তকুমার মৃগশিশুকে বন্ধন করিতে 
উদ্যত হইলেন) এই কাঁলে আনন্দনগরাধিপতি আনন্দময় 
ৃপতির দূত আদিয়া উপস্থিত হল, এরং মুনিরাজের 
পদ্য প্রণতিপুর্বক, তাহার হুত্তে একখানি লিপি অর্পণ 
ক্রিল। | 

তিনি আগ্রহাতিশয়-হৃকারে পাঠ সমীপন করিয়া 
হর্মোদ্গত-বচনে বমস্তকুমারকে কহিলেন, বৎস! মহারা্ধ 
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আনন্দময় বিশেষ কোঁন পরামর্শ জন্য আমাকে লিপি দারা 
আহ্বান করিয়াছেন। আমি তীয় পৌঙ্গনাগুণে আবদ্ধ 
আছিঃ সুতরাং বিপন্ন পুত্রের আহৃত পিতার ন্যায়, তথায় 
যাইতে ব্যগ্র হইয়াছি। অতএব অদ্য নিশাবদানে নরনাথকে 
আশীর্ধাদ করিতে গমন করিব । আনন্দনগরী, দেবরাঁজের 
অমরাবতীর ন্যার, ভারতের অলঙ্কীর স্বরূপ। যদি দেখিতে 
তোমার অভিলাষ থাকে, তবে আমার সহচর হইলে বাসন! 
পূর্ণ হইবে। মুনিবর এই কথা বলিগনা সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনে 
তটনী-তট-বিহারে গমন করিলেন। কিয়তক্ষণ পরেই, 
প্রবল বায়ুর বিশ্রামকালের ন্যার, দশ দিক নিম্ত করিয়ব 
ক্রমান্বয়ে শা্িম্থখদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল। বসস্ত- 
কুমার রাঙ্গপুত্র বটেন, কিন্তু টশশব কাল হইতে আশ্রমে 
প্রতিপালিত হইয়াছেন, সুতরাং লোকালয়ের আচাঁর ব্যবহার 
কিছুই জানেন না, এক্ষণে শয়নানন গ্রহণ করিয়া নগরের 
আকৃতি ও রাজার প্রকৃতি প্রভৃতি নাঁনাপ্রকার নাগরিক 
ভাঁৰ চিত্ত! করিতে করিতে নিত্রার ক্রোড়শায়ী হইলেন । 
রঙ্দনী প্রভাতে সারদ্বাজ মুনি আহ্বান করিলে, বমস্ত- 
কুমার, পর্যাটকদিগের দেশ-দর্শনের ন্যায়। আনন্দনগ্নর- 
পরিদর্শনে কৌতুহলাক্রাস্ত হইয়া! মুনি-সমভিব্াাহারে গমন 
ক্কুরিলেন। যাঁত্রাকালে তাহার ভ্র-নস স্পন্দন হইতে 
লাগিল । তিনি পরিণয়ের মাঙ্গলিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া 
মনে মনে চিস্তা »রিতে লাগিশ্েন, আশ্রম-তরুকে উদ্যান- 
লতা আশ্রয় কদধিবে এ নিতান্ত অসম্ভব; অথবা অঘটন- 
ঘুটনই বিধাতার কার্য । যথাকালে নাঁভধানীতে উপস্থিত 
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হইয়] রাঁজবত্মের ছুই পার্খে দৃষ্টি করিতে করিতে দেখিতে 
লাগিলেন। ধনাঢ্য বণিকৃদিগের শোভনোত্তম হন্ম্য, প্রাচীন- 
গণের কীর্তিস্তস্ত, বিদ্যালয়, চিকিত্নালর, ধর্মমনন্বির, ছুর্গ 
প্রভৃতি অলঙ্কারে আনন্দনগর মনোমোহন রূপ ধারণ করি 
য়াছে। ললনারা শ্রীমতী, স্মৃতি, লজ্জীবতী ও অতিস্থুশীলা॥ 
অত্রত্য জলবাযু স্বাস্থ্যকর; ভূমিথগ্ড অক্যর্বর ও নানাজাতীয় 
ফল-পুষ্প-শস্যে পরিপূর্ণ । বসন্তকুমার রাজধানীর এইকপ 
অলৌকিক সৌনর্ধ্য সন্দর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
এই স্থান আনন্দ-নগর নামে বিখ্যাত, বাস্তবিক ইছা, আনন্দ- 
ময়ই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এরূপ সর্ধা্গস্ন্দর নগর অতি 
বিরল। 

সারদ্বাঙ, নুনিবর, তগ্বান্‌ রাচন্দ্রের কুলপুরোহিত বর্শি- 
ষের ন্যাক় নরেন্দ্র-নভামগ্ডপে উপস্থিত হইয়। দক্ষিণ হস্ত 
উত্তোলনপুর্্বক রাজাকে আনীর্ধাঁদ করিলেন। রাজা, নির্বা- 
পিত জনের অকন্মাৎ প্রিয়সমাগমের ন্যায় আনন্দিত হই 
মুনিরাজকে প্রণাম গ্রদক্ষিণপূর্বক আমন গ্রহণ করিতে কহি- 
লেন। তিনি বসন্তকুমারের সহিত একাঁসনে উপবেশন 
করিলেন। রাঁজ! তপোঁধনের কুশল লিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি 
সমস্ত মঙ্গল বলিয়া, প্রতিগ্রশ্নে রাজ্যের কুশল অবগত হই- 
ব্েন। রাজা বসস্তকুমারকে খধিবেশধারী এবং স্বাগত খধির 
সহিত একাঁসনে উপবিষ্ট দেখিয়াঁ, ইনি খষি-প্রিয়শিষা অথবা! 
কোন তেজন্বী তপদ্বীর পুত্র হইবেন, এই বিবেচনায় মহর্ষিকে 
তদ্দীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না । কিন্তু তপ্তকাঞ্চনের 
ঘা বসস্তকুমারের সবল. শরীরকান্তি। আজামুলগ্ষিত কোমল 

৯ 


৯৮৮ বিজয়-বসন্ত |, 


) 


বাহুধুগল, প্রশস্ত লল্লাটদেশ, ঈষদ্র্ত বিশাল নেত্রদ্বয়, অনধম- 
সাহদ-পূর্ণ মুখশ্রী, গম্ভীরাকৃতি, উদার প্রকৃতি এবং বাক্য" 
বিন্যাসে রলনার পটুতা। ও সাহদিকতা দেখিয়! ক্ষতিয়-ভ্রমে 
বারংবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
গগনমওলের তাক পরিদর্শনে বহুদর্শী নাবিকেরা যেমন 
ঝটিকার ও বৃষ্টিপাতের নির্ণর করে, তন্রুপ সারদ্ধাজ মুনি 
ৰসস্তকুমীরের প্রতি রাজাকে বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে 
দেখিয়া, তদীয় মানস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ব্সস্তকুমার 
রাজার নিকট পরিচিত হুন, তাহার এরূপ ইচ্ছ! ছিল না । 
রাজা পাছে জিজ্ঞানা করেন, এই ভয়ে তিনি পুব্বেই তাহাকে 
আপন আহ্বানের কারণ হিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি 
কহিলেন, ভগবন্‌! আমার হুহিত৷ স্থকুমারী উদ্বাহযোগ্য! 
হইয়াছেন। আমি মনে করিরাছিলাম, তুল্য-গুণ-রূপ 
স্থুযৌগ্য ভাজনে সম্প্রদান করিব। কিন্তু অমাত্য তদ্বিষরে 
দোষ কীর্তন করিয়া আমাকে এককালে নিরুত্নাহ করিয়া- 
ছেন। বস্ততঃ সম্প্রদ্ধান ও স্বয়ংবর এ উভয়ের তারতম্য 
কিছুই স্থির হইতেছে না। তজ্জন্য আমি আপনাকে আহ্বান 
করিয়াছি, আপনি যাহা স্থির করেন, তাহাই আমা. 
কর্তব্য। রর 

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অশাত্য উদ্ধাহবিষয়ে ফে, 
আপত্তি করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কেনন! পরিণয় 
পরিণাষে তাদৃক্‌ স্খাবহ না হইয়া বরং অশেষ ছুঃখের, 
কারণ হইস্সা। থাকে। প্রত্যক্ষ দেখ! যাইতেছে, পিতা মাতা, 
কুটিল শাস্তক্ার্নদিগের মৃতাবলম্বী হইয়া, তনয় কন্যার'ক 
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শ্রাপ্ত না হইতেই, আপন মনোমত পাত্রে সম্প্রদীন করেন। 
ছুহিতা পরিণেতার প্রতি অন্থরক্তা হইলে কোন কথাই 
থাকে না।, কিন্তু যদি দম্পহীর ভিন্নাভিপ্রারবশতঃ পর- 
চ্পর প্রণয় ন হয়, তাহা! হইলে যে কি অস্থথের কারণ, 
তাহা অন্যের উপলদ্ধি করিবার সাধ্য কি? যে দষ্পতীয় 
পরম্পর মানসানৈকা, তাহারাই ইহার দৃষ্টানতস্থল। 
ধর্ম-শান্ত্রবেত্তার৷ লিখিয়াছেন, কন্য। যেপ্যন্ত পতিমর্য্যাদা 
ও পতির সেবা শুশ্রধা সম্াগবগতা না হইবেন, জ্ঞান- 
বান্‌ পিতা তদবধি আপন ছুহিতার বিবাহ দিবেন না। যদি 
হকুমারী বিদ্যাবতী এবং পতিমর্ধ্যাদ] জ্ঞাত হইয়। থাকেন, 
ভবে দময়স্তী ও সাবিত্রী প্রভৃতি রাঁজভনগ্া্দিগের ন্যায়, 
আপন অনুরূপ বরে শ্বয়ংবরা হন সেই ভাল। নতুবা! মহারাজ 
ম্েচ্ছানুদারে যেকোন পাত্রে সম্প্রদান করিলে, পরিণাঁষে 
অন্থখের কারণ হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত শত পরিব।-' 
'রের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এইরূপ মন্প্রদান হেতু, স্বামী স্ত্রীর 
প্রতি বিরক্ত অথবা স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরক্তা হন, তজ্জন্য কত 
অনর্থের মূলোৎপত্তি হইয়। থাকে । অতএব মহারাজ! সম্পরদাম 
বিষে ক্ষান্ত থাকিয়৷ স্বয়ংবরোদেঘাগ পাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ । 
রাজা কহিলেন, আপনার যে অভিগ্রাকব, তাহাই আমার 
প্রামাণ্য ও কর্তব্য । সম্প্রতি প্রার্থনা, ম্ুকুমারীর স্বয়ংবর 
'পর্যযস্ত আপনি অন্র অবস্থান করুন, তাহ! হইলে আমাক্ষে 
'পরমাপ্যা়িত কর! হপ়। মুনিবর কহিলেন, মহারাজের ই 
অভ্যর্থনায আমি সপ্মত হইলাম । | 
-* অনন্তর রাজা মন্তরোদ্যানে খবিরাজকে বাসস্থান প্রদান 
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করিতে অন্ুচরদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন। মহর্ষি" বসস্ত- 
কুমারের সহিত নিবূপিত বাসস্থানে গমন করিলে, রালা 
কহিলেন, অমাত্য ! এ ক্ষণে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দেশ- 
দেশাস্তরীয় নৃপতি ও বুধগণকে আহ্বানহেতু স্বরংবরহ্চক 
এনিমন্ত্রণপত্রীর সহিত ভষ্টদিগকে প্রেরণ কর, এবং ছুর্ন প্রান্তরে 
হুয়বরার্থ সভামগ্প নিশ্মীণ করিতে কর্মকরদিগকে নিয়ো 
জন কর। প্রজেশ এই আদেশ প্রর্দান করিয়া অবরোধে 
গমন করিলেন। অমাত্য আন্গুপুব্বীক সকল কর্মের উদ্যোগ্ন 
“করিতে লাগিলেন । 

মহারাজ আননময় যে উদ্যানে সারদ্বাজ মুনির উপনি- 
বেশ নিরূপিত করিয়া দিলেন, সেই উদ্যানটা রাগ্রাত্তঃপুর- 
সংলগ্ন উত্তর ভাগে স্থাপিত। তাহার চতুর্দিক ইষ্টক-নিন্দিতি 
দৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ; পূর্ব দিকে একটা প্রবেশদ্বার ও মধ্য- 
স্থলে বৃহৎ পুষ্করিণী। সেই দরোবরের মধ্যদেশস্থ আশ্চর্য্য 
কৌশলসম্পন্ন দ্বিতল অট্টালিকা অপূর্ব শোভার আকর। 
তাহা দেখিলে বোঁধ হুইত, একথানি প্রর্টকফলকে সৌধ- 
শিখর চিত্রিত রহিয়াছে । খী সরোবরের নির্মল সলিলে 
অট্রালিকার প্রতিচ্ছায়া পতিত হইলে, বোধ হইত, নির্মলা- 
কাশে সৌধমালা নির্মিত হইয়াছে; অথবা অভিমন্থা-বধে 
. সপ্ত রথীর ন্যায়, ব্যৃহবদ্ধ হুইয়া দেবতারা ব্যোমযান-আরো- 
হণে শূন্যপথে উজ্ভীয়মান হইতেছেন। বাধুপ্রভাবে যখন 
“সেই সরসী*সল্িলে তরঙ্গ উঠিত, তখন আবার বোধ হইত, 
যেন সনাগরা সপ্তদ্বীপাধিপতি সগর. রাজার অর্নবপোত গভীর 
নমুপ্র-কল্পোলে বিচলিত হইতেছে। শী অক্টালিকার. অগ্নি 
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রোহণী, চন্দ্রীলৌক-পতিত নির্মল জল-তরঙ্গ-তুল্য, বিচিত্র- 
শোতান্বিতা ছিল। রাঁজা এই অষ্টালিকায় উপবেশন করিয়া 
সারদ্বাজ মুনির নহিত রাজ্যসংক্রান্ত মন্ত্রী ও ধন্মালাগ এবং 
গুতকার্যযোপলক্ষে সপরিবারে ঈশ্বরোপাসন! করিতেন । কোন 
কোন নময্ব সারদ্বাজ মুনিও এ দেবছুর্লভ গৃহেই, রাজান্তঃপুরি- 
কাদ্িগকে পতিতব্রতা-ধন্ ও অন্যান্য ধর্ম উপদেশ দিতেন । 
বস্ততঃ এ উদ্যানটা রাজার মন্ত্রোদ্যান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। 
উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অন্তঃপুর-সংযুক্ত গুপ্ত দ্বার দিয়া পুর- 
বাসিনীগণ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্যান-বিহারে আদিতেন। সুতরাং 
রাজার অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন বাক্তি উদ্যানে গমন্‌ 
করিতে পারিতেন না। সৌধগর্ভ সরোবরের চতুঃপার্খ- 
বর্তী স্থলভাগে, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানা বর্ণের 
পুষ্প-পাদপ, এবং অস্রমধুরাদি নানারস-সংযুক্ত ফলবান্‌ বৃক্ষ 
যথানিয়মে আরোপিত থাকায়, মন্ত্রোদ্যান যার পর নাই 
স্থরম্য হইয়াছিল। বসস্তকুমার মুনিরাজের নহিত তথায় 
উপস্থিত হুইপ দরোগভণস্থ সৌধ-শোভাবলোকনে চমৎকৃত 
ও বিমোহিত হুইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সারদ্বাজ, মন্ত্রোদ্যানে 
রাজার যে যে কার্য অনুঠিত হর, ক্রমান্প্নে বসন্তকুমারকে 
তাহার পরিচয় প্রান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছ্ন- 
“দ্বিন গত হইল। নার 
একদা আনন্দময় নৃপতির কুমারী স্ুকুমানী, উম ও 
চন্দ্রিম! ছুই সহচরী সমভিব্যাহারিণী হইয়া» কুমুদ ও কোঁকনদু 
পরিবেষ্টিত নলিনীর ন্যায়, যামিনীযোগে শয়নালয়ে নিত্রিতা! 
আছেন। নিশথনময়ে তাহার নিদ্রাতঙ্গ হইল, তিনি 
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চন্্রিমাকে জীগরিত। করিয়া কহিলেন, নথি চন্দ্রিমে ! স্বপ্নে 
কি আশ্ধ্য দেখিতেছিলাম, আহা! চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া 
তাহার ক্ছুই দেখিতেছি না, জলবিষ্ব-প্রায় কোথার লুককা- 
রিত হইল চন্দ্রিদা চমতকৃত হইয়া কগিলেন, স্থকুমারি ! 
কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে, বদি গোপন করিবার না হয়, তবে 
বল শুনি। স্তুকুমারী কহিলেন, সখি! যে বলে ঈশ্বরকে 
জানিয়াছি, সে যেমন ঈশ্বর-তত্বের কিছুই জানে না, তদ্রপ 
যে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সখীগণের নিকটে মনোগত 
ভাৰ প্রকাশ না করে, নে সখ্যভাবের মধুর-রবাস্বাদনে বঞ্চিত 
আছে। আমি কি কখন তোমাকে কিছু গ্রোপন করিয়াছি ?" 
চন্দিম। কহিলেন, না তা নয়; কোন কোন রমণীর! বলেনঃ 
লোকে এপ স্বপ্নও দেখিরা থাকে, তাহা প্রকাশ করিলে 
তাহার আপনারই অমঙ্গল হর ১ তাই তোমায় ভাই ! "যদি 
গোপন করিবার না হয় তবে বল”, এরূপ বলিয়াছি। 
স্থকুমারী কহিলেন, সে সকল অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের বাক্যে 
বিশ্বান করিতে নাই। আমি স্বপ্নে যাহ! দেখিরাছি অবিকল 
তাহাই বলি, শ্রবণ কর। দি! আমি যেন তোমাদের সঙ্গে 
উপবনে গিরাছিলাম, তোমরা যেন সহকার-তরুতলে মাধবী- 
. লতা-্ছারাতে বিশ্রাম করিতে বমিলে, আমি একাকিনী স্রো- 
বর-তটবর্তিনী হইয়া দেখিলাম, একটা পরম সুন্দর. পুরুষ. 
ভ্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায় 
বোধ হইল, অনঙ্গ প্রত্যঙ্গ গাইর! দেশভ্রমণ করিতে আপিয়া- 
ছেন,অথবাকুমুদবন্ধু প্রণরিনী কুমুদিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া 
আকাশ ছাড়িয়া তৃতলে প্রকাশ গাইয়াছেন এবং কুমুদিন্ট্রকে 
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প্রমোদ্দিনী করিতে আলিঙ্গন করিতে বাইতেছেন। এই বিষম 
ভ্রম দূরীকরণ ইচ্ছার অনিমিষচক্ষে তাহার দিকে চাহিয! 
থাকিলাম। চন্দ্রিকাতুল্য তাহার অঙ্গের অমল কোমল 
প্রভায় আমার হৃদর-কুমুদ গ্রন্ন এবং নয়ন-চকোর সুধা- 
পিপান্গু হইয়। অনিমিষ হইল ; কাজেই আমি তাহার নিকট- 
বর্তিনী হইলাম। সেই পুরুধোত্তম আমাকে দেখিবামাত্র 
কহিলেন, স্নরি! তুমি কে? কিনিমিত্ত এ খানে আনি 
য়াছ? তাহার এই বাক্য শ্রবণে আনি লজ্জার নত্রমুখী 
হইয়া! বাম পদের বৃদ্ধাঙ্থুলি দ্বার! ধরা খনন করিতে লাগি- 
লাম ॥ তিনি আমাকে উত্তর-দানে পরাহ্ুণী দেখিয়া মৌনা- 
বলম্বন করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, প্রিরে ! আমি 
তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমি 
ভিজ্ঞান্থ হইলে, তিনি আন্ুপুব্দীক পুরাবৃত্ত বিস্তার করিয়! 
বলিতেছিলেন, এই কালে নিদ্রাভঙ্গ হইল। হায় সখি! 
সেই পূর্ণেন্দু কোথার লুকাইল ? নয়নচকোর জাগরিত হইয়! 
আর দেখিল না। সখি! তোমরা স্বক্ষেই দেখ আমার 
নয়ন তাহার দরঁ্রুনি-বিরহে ব্যাকুল হইয়া! অবিশ্রান্ত অশ্রপাত 
করিতেছে । কি আশ্চর্ধ্য ! মনঃঘটসপদ্ মধুমত্ত হইয়া! তাহার 
সঙ্গেই গিয়াছে । একি বিপরীত! ভৃঙ্গ-বিরহে স্বদর-নলিনী 
বিদীর্ণ হইতেছে! দেখ চত্দ্রিমে! আমি কি আপন ধনে 
আপনি চোর হইলাম । 

চন্দ্রিম। কহিলেন, সুকুর্মাঁরি ! বৃথা স্বপ্র দেখে কেন 
ক্ষিপ্ত হইয়াছ? স্বপ্ন কি কথন সত্য হয়? ছি!ছি! লোকে 
ইঞ্জ, জানিতে পারিলে, কি না কনক্ব-দভ্তাবনা? ও কথার 
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আলোচন1 হইতে ক্ষান্ত হও। উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে ! 
স্ুকুমারীর স্বপ্নের মর্ম কিছু বুঝেছ? চন্দ্রিমা কহিলেন, না 
নখি, আনি ত কিছুই বুঝি নাই, তুমি কি বুঝিয়াছ বল গুনি। 
উম কহিলেন, স্ৃকুমারী সর্বক্ষণ উত্তম বর ভাবনা করে, 
কাজেই স্বপ্নেও তাহাই দেখেছে। স্বকুমারী কহিলেন উমে ! 
আমি ত স্বপনে দেখিয়াছি, তুমি জাগিয়াই নিত্য নৃতন 
বর দেখ। সে যাহা হউক, সথি! তোর! কলঙ্কের শঙ্কা 
ফরিতেছিস্‌ কেন? স্বপ্ন কখন সত্য নয় বটে, কিন্ত যদি 
কোন অনির্কচনীয় কারণে অঘটন ঘটনই হয়, তবে ছি! 
আভিসারিকার ন্যায় আমি তাহার নিকটবর্তিনী হইব কেন? 
বয়ংবরা হইলেও আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। 
চন্জরিমা কছিলেন, স্ুকুমারি ! তুমি ঝা ভাবিয়া এই কয়ে- 
কটা কথা কহিলে, আমি ঘে ভাবের একটী কথাও তোমাকে 
ঘলি নাই। তবেকি ন1 ভাই! আমরা কুমারী, কি করিতে 
শেষে কি হবে, বিবেচন। করিয়াই আমাদের চলা উচিত। 
দেখ, যে সকল স্ত্রী বিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরত, তাহারাও 
অনায়াসে সতী-দর্ম রক্ষা করিতেছে । বিশেষ আমর! বিদ্যা- 
ভ্যাপ করিয়াছি, ধর্মাধর্ম বিচার করিতেও সমর্থা হইয়াছি। 
ঘদ্দি আমাদেরই কুমতি হয়, তবে কি নারীকুলে আর বিদ্যানু- 
শীলন থাকিবে? , অনেকেই বিবেচনা করিবেন, স্ত্রীগাতি 
বিদ্যা শিক্ষা! করিলেই দুশ্চরিত্রা হয়। এমন কি, অনেক 
দেশে এরপ প্রথ। অন্যাপি গ্রচলিত্ত আছে যে, তাহারা 
স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অতিগর্থিত বিবেচনা! করেন? কিন্ত 
এ বেবল তাহাদিগের বুবিবার ত্রাস, যে স্ত্রী আপনা-মাপ্ুনি 
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আপনাকে রক্ষা করে, সেই স্ুরক্ষিতা। নতুবা মূর্থ করিয়া 
গৃহে রুদ্ধ করিলে, তাহাতে স্থরক্ষিত হওয়া দূরে থাক্‌, বরং 
মহানর্থের মূল. হইয়া উঠে। ৃ 

উমা কহিলেন, সথি চক্্রিমে! তুমি সুকুমারীকে কি 
প্রবোধ দিতেছ । যেমন বধিরের নিকট আগুতোধিণী গীতি 
গান এবং অন্ধের নিকটে চিত্ততোষ নৃত্য করিলে কোন 
ফলোদয় হয় না, সেইরূপ স্মররাজ-শর-মোহিনীকেও উপদেশ 
দিলে বিকল হর । বরং নিবারণ করিলে পতঙ্গের দীপাশ্রয়ের 
স্তার, সে বারংবার মন্মথের মনোমত কার্ধা করিতেই তৎপর 
হয়। স্কুমারী হান্য করিয়া কহিলেন, উমে ! এ তোমার 
পক্ষে, অন্তের পক্ষে নয়। 

চন্ত্রিযা কহিলেন, স্থক্মারি ! তুমি ও ক্ষেপার কথায় 
কাণ দিও না। আমাদের আর্ধা আচার্ধ্য গপ্পচ্ছলে অশিক্ষিত 
ও শিক্ষিত জ্ীলোকদিগের অন্তঃকরণের ভাঁব্গতি যেপ্রকার 
বর্ণন করিয়াছিলেন, এ ক্ষণে তাহাই শুন। অশিক্ষিত রমণী- 
গণের অন্তঃকরণ ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার স্াঁয় অন্ধকারময়, 
এবং শিক্ষিত মহিলাগণের অন্তঃকরণ শারদী পূর্ণিমার নিশা 
সদৃশ, শোভমান ও নিশ্মবল দিবসের ন্যায় আলোকিত । 
অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের, কুদংস্কারের বাধ্য হইর়া, ভূতাপ্রেতাদ্ি 
নানাপ্রকার আশঙ্কায় প্রতিপদক্ষেপণে ভয়ে অভিভূতা হয়; 
শিক্ষিত রম্ণীগণ তাহা দেখিরা হাস্ত করেন। অশিক্ষিত 
রমণীগণ, যেমন রসে মীন নষ্ট হয়, তদ্রপ পরপ্রলোতনে 
আপনার! নষ্ট হইয়া থাকে? দণ্ড ও তৃত-ভয় দেখাইয়া 
অনেক যেমন ইহাদিগকে কলস্কিত করে, সেইরূপ আবার 
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অবাস্তবিক ধর্মোপদেশ দিয়াও ঘোর কলুষে নিমজ্জন এবং 
অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিরা থাকে । শিক্ষিত মহিলাগণ 
দর্বসাক্গিস্বরূপ অন্তর্যামী ঈশ্বর ব্যতীত কাঁহাকেও ভয় করেন 
মা; সুতরাং ইন্দ্রিরপরায়ণ অধার্থিকের মৃত্যু ও দণ্-ভয় 
দেখাইরা ইাদিগের নিকট যেমন ক্ৃতকার্ধা হইতে পারে 
মা। সেইরূপ অর্থ কি ধশ্ম-প্রলৌভনেও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে 
দমর্থ হর নাঁ। শ্রীরামদয়িতা সীতা যদি অশিক্ষিত 
হইতেম, তবে কি রাবণের ভরানক দপ্তভয়ে ও অপরি- 
হার্ধ্য প্রলোভনে তিনি আপন দৃঢ়তা ও পতিভক্তি অচলা 
রাখিতে গারিতেন? বাহার! দময়স্তী ও সাবিত্রীর চরিত্র 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা শিক্ষিত মহিলাগণের অন্তঃকরণ 
ক্ষত দূর বলবান্‌ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয্াছেন। অশিক্ষিত 
দ্বমণীরা সন্তানগণকে পাঁপ পথে পদার্পণ করিতে দেখিলে ও 
শিক্ষাভাবে ও অবিহ্িত স্নেহের অনুরোধে বাধ! দিতে পারে 
নাঁ। তাহাতে সন্তানগণের মানদ-ক্ষেত্রে যেসকল কুসংস্কার 
ও গাপাস্ধুর বদ্ধমূল হয়, তাহ জ্ঞানাস্ত্ের সাহায্যেও সম্যক্‌ 
প্রকীরে উন্ম,লিত হর না। ভ্রিফলা-নির্ধাস-মসী-রঞ্জিত বন 
ধেমন শত ধৌতেও একবারে অকলঙ্ক হইতে দেখা যাক না, 
তঞ্ীপ মাত্রস্থকরণ-দোষও শিক্ষকের সহত্রগ্রকার উপদেশেও 
একবারে বিদুরিত হয় না। জগজ্জীবন বায় দোষাশ্রয় 
গ্ষরিলে, যেমন জীবগণের ভীবনহত্যা হয়, তদ্রপ অকপট 
স্নেহের আধার মাতাও কার্ধ্য-বিশেষে সন্তানের শক্র হইয়া 
থাকেন। শিক্ষিত .রমণীগণ শিপুকাল হইতে সন্তানগণকে 
নানাগ্রক্কার দছপদেশ প্রদান করিয়া নীতি ও ধর্মের জাধার 
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করেন। তাঁহাদিগের সন্তানগণের ন্ুক্মার হৃদয়ে শিশুকাল 
হইতে জননীদত্ত যে ধর্মবীজ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আচার্য্য 
শিষ্ষা-নলিলে ক্রমাৰয়ে অস্কুরিত হুইয়া উঠে। . 

চন্দ্রিমার এইরূপ বক্তৃতা গুনিয়া উমা কহিলেন, 
চন্র্রমে! অশিক্ষিত অবলাগণ পাপ-পন্কে পদার্পণ করে, আর 
শিক্ষিতের। তাহার নিকট দ্রিরাও যান না, এ কথ বলিও 
না। বাস্তবিক যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিরা পরকালের 
ভয় না করেন, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) তিনি পাপপন্কে 
পতিত হইয়া জমাগত নিমপ্র হইতে থাকেন। প্রা ৭ 
বধের নিমিত্ নিষ্ধাশিত হইলে, অতীক্ষান্ত্র অপেক্ষা শাণি- 
তন্ত্র যেমন অধিক ভয়ঙ্কর হর, নেইরূপ পাপোদ্যত অশিক্ষিত 
র্যক্তি হইতে শিক্ষিত ব্যজি মহাভীষণ হইয়া থাকেন। 
ঈশ্বর অভ্র পাপীকে যেমন ক্ষমা করেন, জ্ঞানী পাপীকে 
তন্রপ ক্ষমা করেন না। বিবেচনা করিয়া! দেখিলে সহজেই 
বুঝিতে পারিবে, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) ধিনি পাপ- 
প্রলোভনে একবার পতিত হইয়া পুনর্ধার ধর্ের পঞ্থে 
ফিরিয়া! আসিরাছেন, তিনি পন্য । 

চন্দ্রিমা কহিলেন, উমে ! তা সত্য বটে, কিন্ত অশিক্ষি-. 
তেরা যেরূপ সচরাচর প্রতারিত হইয়া পাপ-পথে চলেই, 
শিক্ষিতের! তদ্রপ প্রতারিত হন না । বস্তুতঃ অশিক্ষিত, 
শ্রেণীতে যেমন দোষের ভাগ অধিক, শিক্ষিত শ্রেণীতে 
সেইরূপ গুণের ভাগ অধিক দেখা যায়। তবে যে; 
লোকে শিক্ষিতদিগের গুণাপেক্ষা দোষাংশই অধিক দেখেনঃ 
ইহার কারণ এই যে, শুভ্র বস্ত্ে বিশলুপরিমাগ মদীও অধিক*- 
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তর উজ্্রলভা ধারণ করে। শিক্ষিতেরা লোকপরিবাদ যেমন 
কষণ্টকন্বরূগ বিবেচনা করেন, অশিক্ষিতেরা তাহাকে সেই- 
রূপ ভূষণ-্বরূপ ভাবিয়া থাকে । এইনিমিত্ত লোকাপ বাদ 
তাহাদিগের নিকট পরাস্ত, হইয়াছে। চক্িমা এই কথা 
উমাকে কহিয়া তদনস্তর স্ুকুমারীকে কহিলেন, কুমারি ! 
অশিক্ষিত স্ত্রীর্দিগের চরিত্রের কথা কহিলাম, আবার কুসং- 
স্বারবিশিষ্ট জাত্যতিমানী নির্দয় পুরুষদিগের কথা শ্রবণ কর; 
ভাহারাই অবলা! স্ত্রীজাঠির বিদ্যানশিক্ষার প্রধান বৈরী। 
যদি তরুণবয়স্ক সরলহদর় কোন যুবা পুরুষ বালিকাগণের 
বিদ্যাভ্যান-বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাহাদিগের 
ক্রোধের আর পরিসীমা! থাকে না, জরস্তানলে ঘ্বতাহুতির 
ন্যায় অগ্ি-অবতার হইয়! রাম রাম, কেহ মহাভারত ইত্যাদি 
শব্ধ করিয়া কাণে হাত দেন। আবার কেহ কেহ বন্ত্রাবরণে 
অনল গোপন করিবার ন্যায় কৌতুক করিয়া কহেন_-এখন 
কতই হবে) স্ত্রীলোকে বিদ্যা-শিক্ষা! করিয়া রাজসভার সভ্য 
হইবে; পুরুষের! ভাহাঁদের পরিচ্ছদ লইয়া! অস্তঃপুরে বমির! 
থাকিবে ।-_এরূপ আপত্তিকারীর! বিদ্যাশিক্ষা যে কি জন্য, 
তাহার কিছুই জানেন না। কেবল পরের দাসত্ব হেতু বিদ্যা" 
ভ্যাস, এই কুদংস্কার-মদে মুগ্ধ হুইয়া রহিয়াছেন। বিদা| 
কিকারণ শিক্ষা করা আবশ্যক, যাহারা ইহার তাৎপর্য না 
জানিয়! বিদ্যাশিক্ষা করেন, অথবা বিশ্বান্‌ নামে বিখ্যাত ছন, . 
তাঁহারাও এইরূপ পুন্তকবাহক চতুষ্পদ, বৌধ হয় ইহ! বলি- 
লেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যা অমূল্য ধন ও অভেঘ্য 
আহা বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত রিবেচনা| হয়। আপনার 
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ও অন্যের শুভসাঁধন করা যার । ঈশ্বরের মঙ্গলদায়ক নিয়ম 
জ্ঞাত হইয়া শারীরিক ও মানসিক স্ুথ-পাধন করিতে পার! 
যায়। বিশ্বতষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হওয়! 
যায়। ইহা! নেই মূঢ় মন্ুষ্যেরা না জানিয়! বিপরীতভাবা- 
বলম্বন করিয়াছে । 

এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল । দিননাথ পূর্ব 
দিক হইতে উদ্দিত হই! অন্ধকারকে বিনাশ করিতে লাগি- 
লেন। তদ্র্শনে বায়দকুল ব্যাকুল হইয়া! সভয়ে কা কা 
ধ্বনি করিতে লাগিল। বমন্তকুমার প্রাতঃনময়ের কর্তব্য 
কণ্ম (ঈশ্বরোপাসনা) সম্পন্ন করিরা কুম্থমবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেছেন, এই কালে স্ুকুমারী সহচরীগণে পরিবেষ্টিত! 
হইয়া! পুষ্পচয়নার্থ বৃক্ষবাটিকার দ্বারে উপনীতা হইলেন। 
চন্দ্রিমা দূর হইতে বসন্তকুমারকে দেখিতে পাইয়া অঙ্থুলি 
সষ্কেত দ্বারা স্ুকুমারীকে কহিলেন, সথি ! ত্র দেখ, তোমার 
স্বপ্ন বুঝি প্রত্যক্ষ হইল। স্ুকুমারী মুখ উন্নত করিয়া দৃষ্টি 
করিলেই যেন লজ্জিত হইয়া উভয়েই উভয়ের নেত্র-পুত্তলি- 
কার মধো প্রবেশ করিলেন । কিন্তু পক্ষপুটদ্বয় নিমিষ পরি- 
গ্রহ করাতে তাহাদ্দিগের সেই অভিনদ্ধি বিফল হইল। এই 
সময় স্প্নদর্শিত সমুদয় ভাব মূর্তি-পরিগ্রহ করিয়া স্বকুমারীর 
হদয়"মনির অধিকার করিল। স্থতরাং তিনি ধৈর্ধ্য ধরিতে 
ন। পারিয়া বসন্তকুমায়ের পরিচয় গ্রহণ-মিমিত্ত পদে পদে 
তাহার নিকটবর্তিনী হইতে লাগিলেন। তখন উমা স্ুকু 
মারীর গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ বারা কহিলেন, অয়ি অতি- 
,ম্বারিকে! আত্ম) সকলি বিস্বৃত হইলে। সুকুমারী লজ্জা 
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নত্রমূখী হইয়া আর ভগ্রবর্তিনী হইতে পারিলেন না, সেই 
মনোমোহন রূগ মনোনধ্যে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রতিগমন 
করিলেন। বদত্তক্মার স্থুকূমারীর অদর্শনে, চিরপ্রণগ্রিনীর 
অদর্শনের ন্যায়, জর্জরীভূত হইয়! মনে মনে কহিতে লাগি- 
লেন, কেন এই অপরিচিত প্রতীপদর্শিলীকে দর্শন করিয়া 
আমার অন্তঃকরণ চিরবিরহীর ন্যার ব্যাকুল হইতেছে। 
আহা! মনের কি আন্চর্ধ্য বিকার! 

স্থক্ঘারী নৃত্যমগ্পে প্রিরসধীগণকে ডাকিয়া কহিলেন, 
সখি চন্দ্রিমে! স্বপ্ন যেন প্রত্যক্ষ হইল । কিন্তু তদর্শিতত 
সমস্ত ভাঁষ বাস্তবিক কি অলৌকিক, তাহা জানিতে মন 
একান্ত ব্যাকুল হইতেছে। উমা কহিলেন, সুকুমারি ! 
সু্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশ হইয়! থাঁকে, এবং কমল বিকমিত 
হইলে অবশ্যই তাহার মৌরভ বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গৌণ 
কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহ! শুনিয়া স্থকৃমারী 
স্থির হইলেন বটে, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণে বসন্তকুমারের 
দেই মনোহর লাবণ্য সর্ধক্ষণ প্রত্যক্ষ রহিল। কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ স্থানে তাহাকে দেখা পাইবেন, অহর্নিশ এই ধ্যান, 
এই জ্ঞান, ক্রমে শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্বল করিতে লাগিল। 

চন্দ্রিমা স্থক্নারীর এইন্ধপ পূর্বরাগ-সঞ্চার দেখিয়া 
উমাকে কহিলেন, সখি! আমাদের প্রিয়সবী স্ুকুমারী 
পভি-চিত্তা করিয়া দিন দিন শীর্দা বিবর্ণ হইতেছেন। দেখ 
পূর্বমত আমাদের সঙ্গে আর আলাগ করেন না, যঙ্দি 
আমরা কিছু কহি, তবে বিরক্তিবোধ করেন । চল দেখি, 
"আমি প্রি্নঘধীকে দবিশেষ জিজ্ঞাসা বরি, তিনি মর্কৃক্ষণ 
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মৌনাঁবলগ্বনে কি চিন্তা করেন। এই বলিয়া উভয়ে স্থকৃমা- 
বীর নিকট গমন করিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতে ও শুনিতে 
লাগিলেন। কুমারী একখানি পুপ্তক হন্তে করিয়া পাঠ 
করিতে করিতে কহিতেছেন, বিদর্ভজে ! আপনি বিহঙগ কর্তৃক 
প্রতারিত হইয়া নানাপ্রকাঁর যন্ত্রণা পাইরাছিলেন, তাহ! 
অসম্ভব নহে) কেনন1, পরে পরকে ক্লেশ দিননাই থাকে ॥ 
কিন্ত আমি আপনি আপনার ক্লেশের কারণ হইয়ছি। 
মরালমুখে নল-রাজাঁর গুণ ও ঘশৌবর্ণন শুনিরা, আপনি 
অধৈর্ধ্য হইয়াছিলেন, আমি মনোমোঁহনের মনোহর মূর্তি 
স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব উৎপত্তির 
গ্রভেদ থাকিলেও আপনার অবস্থা যেপ্রকার পাঠ করিতেছি, 
আমারও অবস্থা অবিকল দেইবূপ হইয়াছে। অনন্তর 
তিনি-এখন ত আর পাঠ করিতে ভাল লাগে না,_-এই 
বলিয়া নৈষধ ত্যাগ করিলেন । বৌগিনীগণের ঘোগচিস্তার্‌ 
ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া, লেখনী গ্রহণ করিলেন । 
মনের ভাব কি, এবং তিনি কি নিমিত্তই বা লেখনী সঞ্চালন, 
করিতেছেন, তাহার নিশ্চর নাই। সুতরাং ঈশ্বরের নাঁম 
এবং এ, ও; তা, লিখিয়া, বিরক্ত হইয়া লেখনী পরিত্যাগ্ধ 
করিলেন। অনন্তর বর্ণাধার আনিয়! তুলিকা দ্বার! চিত্র 
করিতে লাগিলেন। কিচিত্র করিতেছেন প্রথমে তাহার 
দিদ্ধান্ত না করিলেও, মন্ত্রোদ্যান ও তন্মযস্থ সরোবর প্রভৃতি 
যেন আপনিই চিত্রিত হইল। তিনি লিখিতে লিখিতে তার 
পর বসন্তকুমারের দেই মুনিবেশবুক্ত মনোহর প্রতিমা লিখিয়া 
মলোনিবেশপুর্বক দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ অন্তরে নিক্ষেপ 
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করিলেন, এবং মানিনীর ন্যায় বিসুখী হইয়| বসিয়] থাকি, 
লেন। আর দেঁখিব ন1 ভাবিয়া ছুটা নয়নও মুদ্রিত করি- 
লেম। কিয়তক্ষণ থণ্ডিতার ন্যায় বিলাপ করির] চিত্রপট- 
খানি পুনর্ধার নিকটে আনিয়া! কহিতে লাগিলেন, আপনি 
কি তাপস! ন1 রাজপুত্র? যদি তাপস হন, তবে কেন 
তপোবনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন? লৌহই আপনি দগ্ধ 
হইয়া অপরকে দগ্ধ করে, কিন্ত তপস্বীর স্বয়ং যন্ত্রণা 
পাইলেও অনাকে যন্ত্রণা- প্রদান করেন না, বরং সখী 
করিতে ঘত্ব করিয়া! থাকেন। অন্ধ মুনির পুক্র সিন্ধু শবভেদী 
শরে বিদ্ধ হুইয়াও রাজা দশরথকে অভিসম্পাত করেন নাই, 
বরং তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
হে পুণডরীকাক্ষ মুনিবেশধারিন্! আপনি নিরপরাধে কেন 
কুলকুমারীকে যন্ত্রণা দিতেছেন £ এই কি তাপসতেষ্ঠ সার- 
দ্বাজজ মুনির উপদেশের, বিবিধ ধর্মশান্ত্র অধ্যয়নের, ও তপো* 
বনস্থ সাধুসঙ্ষের ফল? মৃগয়ীসক্ত নৃপতিগণ ভয়বিহবল! 
হরিণীর চঞ্চল নেত্র দেখিয়াও যেমন নির্দর হইয়া তাহার 
বক্ষে শর নিক্ষেপ করেন, আপনার ব্যবহারও তন্দরপ 
দেখিতেছি। ইহাতেই বোধ হয়, আঁগনি তাপসপুত্র নহেন, 
রাজপুত্র হইবেন। কিন্তু আঁপনার পরিধেয় বন্ধল ও করস্থ 
অক্ষমাল! গ্রতৃতি মুনিসাম্্রী প্রতিবাদ করিরা আঁমার এই 
সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতেছে । আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া 
আত্মপরিচয়-প্রদানে সন্দেহ-ছুঃখ-দাগর হইতে আমাকে পরি- 
ত্রাণ করিবেন? মিড এই 

কুমারী ক্ষিগ্রগ্রায় এইরূপ নানী প্রকার বাক্য গ্রন্দোগ 
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করিতেছেন, এমন সময় চক্িমা অন্তরাল হইতে কহিয়া। 
উঠিলেন, স্থকুমারি! ভাই, তোমার দিদ্ধান্তই অকাট্য ॥ 
এই কথা গুনিবামাত্র ্থকুনারী লজ্জার সন্কুচিত হই 
বন্ত্রঞ্চলে চিত্রপটখানি আচ্ছাদন করিয়! রাখিলেন। উমা 
ও চন্দ্রিমা গৃহপ্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ প্রদানের 
পর, চন্দ্রিমা স্থুকুমারীকে কহিলেন, সধি কুমারি] তুমি কি 
অনুশোচনে দিনবামিনী মৌনবতী থাক, এবং সময়ে সমজ্কে 
উন্মস্তার ন্যায় চিত্তবিকাঁর প্রকাশ কর, তোমার মনের কথা 
কি? আমরা তোমার সখী, আমাদের কাছে মনের বাথা 
বাক্ত করিতে ভয় কি আছে? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, 
অন্পকাল বাকী, মনোমত বরে স্বয়ংবরা হইলেই মনোরথ 
পুর্ণ হইবে, তজ্জন্য অনর্থক চিন্তার প্রয়োজন কি? 
উমা! কহিলেন, চত্দ্রিমে! তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করি- 

তেছ, যার মনের জালা সেই জানে, দাবানলে বন দগ্ধ হয়, " 
বড়বানল জল দহে, চিতানলে শব দাহ হয়, ইহাই সকলে 
প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেঃ কিন্তু অনিবার্য বিরহানল অহরহঃ 
দেহ দাহ করে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ করি 
ভক্ষিত কপিথের ন্যায় শরীর পদার্থশূন্য হয়। পূর্করাগ-নঞ্চার 
হওয়ায়, মলুক্মারীও করি-ভক্ষিত কপিথের ন্যার হইনাছেন। 
স্ুকুমারী .নহাগ্যমুখে কহিলেন, উমে ! আমার পূর্বরাগ হই- 
য়্াছে বটে, কিন্তু তোমার দশম দশা । 

অন্তর স্থকুমারী চন্দ্রিমাকে কহিলেন, বথি! আদার" 
মন যাহার জন্য এত ব্যাকুল তাহাকে সহজেই পাইকে 
লাঞ্জি। কিন্ত তিনি তাপম-পুত্র, কি রাঁজকুলোন্কব, অথব্] 
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সাধারণ মনুষ্য, তাহার কিছু জাঁনিতে না পারিয়া, পন্বে 
আমার দশা কি হইবে, এই অন্ুশোচনায় চিস্তাকুল হুই- 
তেছি। চন্দ্রিমা, কহিলেন, সখি! সেজন্য চিন্তা কি? 
তুমি আপন অন্ুুরূপ বরেই অনুরাষ্রিণী হইয়াছ। আমি 
এক দিন পুষ্পচয়নচ্ছলে মন্ত্রো্টানে গমন করিয়। সারদ্বাজ 
মুনিকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সবিশেষ কহিলেন, 
তোমার প্রাণেশবর জয়পুরাধিপতি জয়সেন রাজার পুত্র । 
দ্থকুমারী এই শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দিতা হইলেন। 

স্বরংবর-বাঁটা প্রস্তুত হইলে, নিরূপিত দিবসে চতুর্দিক 
হইতে শকট বাজী গজে নৃপতিগণ, পদব্রজে বুধগণ, আগমন 
করিরা, সমুচিত সম্মানানস্তর যথাধোগ্য আসনে কলে উপ- 
বেশন করিলেন । স্কুমাঁরী পরিণয়-স্থচক বেশে সহচরীগণে 
পরিবেষ্টিত হইয়া স্বয়ংবরসমাজে গমন করিলেন। ভূপালগণ 
সভা-মেঘ-মগুলীতে জ্যোতিম্ময়ী তারকাঁমাঁলার সহিত বিছ্- 
্বতা উদ্দিত দেখিয়া, নিমেষশূন্য-লোচনে স্থকুমারীর দেই 
স্ুরম্য মুখণন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ন্কুমারী 
কোন রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ন1, যথাবিধানে 
বসস্তকুমারকে বরমাল্য প্রদ্দান করিয়া গৃহে প্রত্যাথথমন 
করিলেন । 

প্রজেশবর্গ বসস্তকুমাঁরের পরিচয় অবগত ছিলেন ন1। 
সুতরাং সামান্য লোক বিবেচনায় আনন্দময় নৃপতিকে 
উপহাস করিতে লাঁগিলেন। আরদাঁজ মুনিবর সতামধ্যে 
দণ্ডায়মান হইস্া বৃপতিগণকে সন্বোধন করিয়া কহিতে লাগি- 
লেন, হে নরেশবর্গ! জগদীঙ্বর আপনাদিগের হত্তে অপংক্য 
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লোকের ধন, মান, ও প্রাণ রক্ষার ভারার্পণ করিয়াছেন 
আপনার! ধর্মাধিকরণের উজ্জল নক্ষত্র; ন্যায় ও অন্যায় বিবে- 
চনা করিয়|! অপরাধীর দগুবিধান ও শিষ্ট জনকে রক্ষা করিয়া 
থাকেন। অতএব +পনিগ্ধচিন্ত হই! যদি নির্দোধীকে 
দণ্ড প্রদান করেন, তবে তাহা বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়। 
বৃক্ষমূলস্থ তরুলত! বেমন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই 
রসে পরিবদ্ধিত হইয়া থাকে এবং হুর্যযালোক রুদ্ধ করিয়া 
কেবল নিকটবর্তী গুল্মলতার অপকার করে না, পরিশেষে 
আশ্রম্ববৃক্ষকেও নষ্ট করে) সেইরূপ সনেহ মন্ুযোর অস্তঃ- 
করণকে আশ্রয় করিরা নানাপ্রকার আন্দোলনে পরিবর্িত 
হয়, এবং লক্ষিত ব্ক্তির অপকার-সাধন করিয়া, পরিশেষে 
আশ্রয়কেও নষ্ট করে। অতএব সন্দেহ উপস্থিত হইলে, 
তছুৎপত্তির কারণ অন্ুদন্ধান করা কর্তব্য। সন্দেহ কি 
নিমিত্ত হদয়-স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুনন্ধান করিয়া 
দেখিলে, তাহাতে আপনার ও অপরের অপকার হইবার 
সম্ভাবনা নাই। পেচক যেমন স্ৃর্ধ্যালোক অপেক্ষা অন্ধ- 
কারময় কোটরে বসিয়া সকল বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পায়, দেই- 
রূপ সনেহ মন্থুষ্যের মনে থাকিয়াই নানাপ্রকার বিষয় স্পষ্ট 
দৃষ্টি করে। কিন্তু পেচক কোটর পরিত্যাগ করিয়া সথ্্যা- 
লোকে বহিগ্গত হইলে যেমন কিছুই দেখিতে পার না, তন্রপ 
সন্দেহ মন্থষ্যের অন্তঃকরণ হইতে বহির্গত হইলে অন্ধ হয়। 
এইনিমিত্ত বলিতেছি, সন্দেহকে অস্তঃকরণে না রাখিয়া বহি- 
£ঞ্তি করিবে। হে সদাশয় নরেন্ত্রগণ! আপনারা *বসম্ত- 
দুমারের বিষয়ে _ননিদ্ধ হইয়াছেন হইতে পারেন কিন্ত 
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সেই সন্দেহকে হনোষধ্যে না রাখিয়া, স্পট করিরা জিজ্ঞাঙ্কি 
হইলেই, মহারথ আনন্দময় নৃপতিকে শ্রেষ করিতেন না। 
বাস্তবিক আপনার! সন্দিগ্চিন্ত হইয়া, প্রফুন্ন কমল শৈবালাঁবৃত- 
দেখিরা' সৌরভ-শুম্য বিবেচনা করিতেছেন । মুখর পাত্রে 
হীরকখণ্ রাখিলে কখন কি তাহার ওজ্জল্য হাস হইর| থাকে ? 
পৃথিবীমগ্ডলের ছায়াতে মহ্ুষ্যগণ যেমন চন্দ্রের কিরণ খর্ব 
দেখিয়া থাকেন, বাস্তবিক কি তাহার জ্যোতিঃ ধ্বংস হইয়া 
থাকে? অতএৰ আপনারা গুণ না জানির] কেবল বাহাশোভান্থ্‌- 
রোধে পিকবরকে অবমানন1 করিতেছেন । উত্তম পরিচ্ছদ 
পরিধান করিলেই যদ্দি সদ্বিদ্যাশালী ও সৎকুলোদ্ভব হয়ঃ 
ভাহা হইলে কি এ পৃথিবীতে অভদ্র ও মূর্থ থাকিত? অত- 
এব আপনারা সবিশেষ না জানিয়! আনন্দময় ভূপতিকে 
কেন অনাদর-সচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? স্মৃতি 
ম্বকুমীরী আপন অনুরূপ বরেই স্বয়ংবরা হইয়াছেন । যেহেতু 
ঘসস্তকুমার জয়পুরাধীশ্বর জয়সেন নৃপতির কুমার) দৈব 
ছুর্বিপাকে এই ছুঃখের দশায় পতিত হইয়াছেন। আশ্রে 
পরিচয় ন1 লইয়া কোন ব্যক্তিকে ভতসনা ও শ্লেষ করা কি 
উদ্রের উচিত হর? নৃপতিগণ মুনিবরের ঈদৃখ-বাক্য-শ্রবণে 
দীরৰ হইরা ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন । 
'আননাময় নৃপতি বিষাদ-নাগরে পতিত হইর়াছিলেন, এক্ষণে 
আনননীরে ভাসমান হইলেন, কেননা বসস্তকুমারের পরি” 
চয়াভাব ষপরোনাস্তি বিমর্ষের কারণ হইয়াছিল, এক্ষণে 
পরিচয় পাইয়া তীহার অন্তরে স্খসিস্ধু উদ্বেল হইল । 
'অনস্তর পৈতৃক-রীত্য্দারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, সারদজ 
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খবনিবর কহিলেন, মহারাজ! আমি বসন্তকুমারকে শিশ্ু- 
কালাবধি পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব পুত্র ও 
পুত্রবধূর সহিত আশ্রমে যাইতে নিতীস্ত অভিলাষী হই* 
তেছি। রাগ প্রসন্ান্তঃকরণে গমনোদযোগ পাইতে 
লাগিলেন । 

স্ুকৃমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া! মীতাঁর অঞ্চল 
ধরিয়া চঞ্চলনয়নে অবান্তস্বরে রোদন করিয়া! জননীর 
অকপট ন্নেহময় হৃদয়-দাগর বিচ্ছেদ-তরস্ব-মালায় বিচলিত 
করিলেন। কুমুদিনী যেমন পিকে মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়] 
শ্রানভাবে মৃণালোপরি আকাশমুখী হইয়া! থাকে, সখীর! 
তদ্ধপ স্বকুমারীর বিরহ-বিকারাচ্ছন্ন মুখচন্্রমা। অনিমিষ- 
নয়নে দেখিতে লাগিলেন । মহিষী আপনি হস্ত ধরিয়] 
কন্যাকে কর্ণিকা-রথে উঠাইয়া দিলেন। বসস্তকূমার রাজা 
ও রাঁজমহিষীকে প্রণাম করিয়া! বিদায় হইলে, মুনিবর ত্ীস্থা- 
দিগকে আশীর্বাদ করিয়! যাত্র। করিলেন । 

তাহারা যথাসময়ে তপোবনের সন্নিহিত হইলে, এই শুভ 
সংবাদ প্রান্তিমাত্র মুনিপত্ী সকলে অগ্রগামিণী হইয়া! কল্যাণ- 
শচক-বাক্য-প্রয়োগে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন । সার 
ঘ্বাজ মুনির পত্রী সুদক্ষিণা আহ্লাদ, এস আমার মা এস, 
ৰলিয়! স্ুকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া কুটারে গমন করিলেন, 
এবং তাহার সেই অকলঙ্ক মুখশশী দেখিয়া! কহিতে লাগি- 
লেন, আঃ! পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া আমার চিরসাধ পরি- 
পূর্ণ ও তাপিত প্রাণ শীতল হইল । হায়! ইহা কি কাহারও 
মনে ছিল, রাঁজলক্ী এই দীন দুঃখিনী ত্রাঙ্ষণীর পর্ণকুটারে 
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উদর হইবেন। মুনিপত়্ী এইপ্রকাঁরে মনঃসন্তোষ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । 

বসস্কুমার স্থকুমারীর সমভিব্যাহারে তপোবৰনে কিয়" 
দ্দিন অরধিবাঁস করিনা, আনন্দনগরে প্রতিধাত্রা করিলেন। 
রাজা আনন্দময় রাজধর্ম হইতে অবদর লইয়া প্রশান্তচিত্তে 
ঈশ্বরে মনোভিনিবেশ করিতে একান্ত অভিলাধী হুইলেন, 
এবং জাঁমাতাকে নিকটে আহ্বানপুর্ধক কহিলেন, বৎস! 
সাত্রাঙোশ্বর হইর ন্যার়পরতা য় দৃষ্টি রাখিয়া! রাজ্যোপভোগ 
কর। আমার তৃতীর কাল গত হইয়াছে, চরম কাঁল উপস্থিত! 
এখন আর রাঁজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরকালের কর্তব্য 
ফর্ম বিস্বৃত হওয়া আঁনার পক্ষে উচিত হয় না। মনুষ্যের 
ভীবন নলিনীদলস্থিত-জল-স্বৰূপ। না জানি কখন্‌ কোন্‌ দিক্‌ 
হইতে মৃত্যু-্ূপ বায়ু প্রবাহিত হইর! অমনি বিচলিত করিবে । 
অতএব তোনাকে রাঁজ্যাস্পদে অভিষিক্ত করিয়া অবশিষ্ট 
কাল নিরালয়ে অবস্থিতিপূর্ধক মন্তুষোর কর্তব্া-নাধনে অনু 
রক্ত থাকি, আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে । 

বসস্তকুমার কহিলেন, মহারাজ! রাজকীর ও সংসা- 
রীয় তাবস্তার গ্রহণে আমি অন্গীকৃত হইলাম, তজ্জন্য মহ- 
রাজের অন্যোদ্ধেগ কিছুই থাকিবে না, কিন্তু আঁপনি নিরা" 
লয়াপেক্ষ৷ লোকালয়ে অবস্থিতিপুর্ববক অভীষ্টসিদ্ধি করিলে, 
বোধ করি আপনার উদ্দেশ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না। 
নৃপতি কহিলেন, না বস! তাহাতে বিশেষ কোন হালি 
দর্শে না বটে, কিন্তু ধর্মশান্ত্রবেত্তা খষির1 কহিয়াছেন, লোকা- 
লন অনেকপ্রকার কৃত্রিন বাবহারপ্রণালীর বশবর্তী, কারণ 
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সর্বসাকলযর একরূপ অভিপ্রায় কখনই সিদ্ধ হইতে পানে 
না, স্থৃতরাং বাধ্য হইয়া কৃত্রিমতা ও কপটতার অনবরত 
হইতে হয়। অতএব খধি সকল নির্বরসমীপবর্তী পর্বত- 
কন্দরে অথবা আ্োতস্বতী-তীরস্থ নির্জন কাননে পর্ণক্টার 
নির্মাণ করিয়া নিরুৎকণ্ে ঈশ্বরোপাসনা করেন । আমর! 
দন্প হীও কুলাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিয়া নিরুদ্বেগে কাল 
অতিবাহিত করিব। ব্সন্তকুমার অগত্যা রাজ্যাম্পদ-গ্রহ- 
ণেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা বসন্তবুমারকে রাগ্যাভি- 
বিক্ত করিরা, আব্মীর জনগণস্থানে চিরবিদায় লইয়! সহ- 
ধর্দিণী সমভিব্যাহারে আচার্য্যা শ্রমে যাত্রা করিলেন । 

রাজা যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইয়া তদর্শনে 
কহিলেন, আহ! ! তগোবনের কি আশ্চর্ধ্য মহিমা! কি 
অনৃশংদ অমায়িক ভাব! পতঙ্গগণ নির্ভয়ে বিহগ্গের কূলায়- 
কোটরে অবস্থিতি করিতেছে । কিঞুলুক বর্ধাভূর পদতলে 
লুষ্ঠিত হইতেছে। ভুঙগ্থ শিখিপুচ্ছোপরি বিস্তৃত-ফণ হইয়া 
আতপতাপ নিবারণ করিতেছে । হরিণশিশু নিঃশঙ্কে 
কেশরিণীর 'স্তন্যপারী হইয়াছে । আত্রপাদপমণ্ডলী ফলে 
মুকুলে অবনতশাথা হইয়া বায়ুহিলোলে ইতত্ততঃ দৌলিত 
হইতেছে, দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা পরমার্থ-রসে 
মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে । বিহ্গকুল সচ্ছন্দমনে স্বঙ্জাতীয় 
ত্বরে জগদ্ীশ্বরের গুণগান করিতেছে । এইবূপে তপোবন- 
বাসী কলে, একতান হইয়া! অনাদি অনন্ত পুরুষের পবিত্র 
নাম, মহতী কীন্তি, অকলঙ্ক মহিমা, বিচিত্র শক্তি, অপার 
'্ষ্ুণা ও অকপট প্রেমের চিন্ছ, প্রত্যক্ষ করিয়। বিমল্লানন্ন- 
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দীরে নিমগ্ণ হইয়াছে । রাজা এইরূপ দেখিতে দেখিতে 
আগার্ধ্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন । 

বসন্তকমার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অস্তরে 
ংকল্প-বর্জিত ও বাহিরে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন । প্রশস্ত- 
চিত্ত শিষ্ট জনগণের প্রতি শিষ্টাচারে, পরদ্রোহী পাপপরারণ 
কলহকারীদ্িগকে দগুবিধানে, রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকি- 
লেন। একদা তিনি রাজকাধ্য হইতে অবসরানস্তর নিজ্জন 
নিকেতনে বসিয়া, ধশ্মপুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় 
স্কযারী তথায় উপস্থিতা হুইয়া কহিলেন, প্রিয়তম [ 
আপনি পতিরূপে বৃত হুইয়। পতির বর্ণ কি করিলেন? 
আমি আর্য আচার্ধ্যানীর নিকট শুনিয়াছি, ম্বামী আপন 
পত্ধীকে যত্বের সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন । স্বয়ং যে 
ধশ্মপরায়ণ হইয়] নির্মল আনন্দ ও নিত্য স্তুখ সন্তোগ করেন, 
আপন স্ত্রীকে সেই পথের অধিকারী করিবেন। সহ্‌- 
ধশ্মিণীর অন্তঃকরণে যদি কোনপ্রকার কসংস্কাররূপ কণ্টকী” 
লতা বদ্ধমূল হইয়! থাকে, তবে স্বায় জানান্ত্রে তন্ুলোনুলন 
করিবেন। জ্্রীষদি বিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরতা ও উদা- 
সীন। থাকে, অনুক্রমে উপদেশ প্রদান করিয়। তদ্বিষয়ের পরি- 
ছার করিবেন। ধিনি স্ত্রীকে এইরূপে উপদেশ প্রদান করেন, 
তিনি যথার্থ পতির ধর্ম প্রতিপালন করেন। নচে্ যে স্বামী 
ইতরেন্দ্ির-ম্থখ-লালদায় অথবা। পরিচর্ধ্যাহেতু পাণিগ্রহণ 
করেন, তিনি কদাচ ম্বামীর ধর প্রতিপালন করেন না। 
তজ্জন্য ধরমন্নিধানে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবেন ন্দেহ নাই.।:... 

বমস্তরুমার প্রেরনীর এরগ সুকুমার বাক্য শ্রবণ নতি” 
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শয় প্রীত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! তোমার এই প্রশ্ন" 
সুচক মধুর-থাক্য-প্রভাবে আমার হৃদয়পুগুরীক প্রফুর হইল। 
্বামী স্ত্রীকে ধর্মবিবরে উপদেশ দিতে বত্ববান্‌ হইলে, 
অন্যান্য স্ত্রী তাহাতে যত্ুবতী হওয়া! দুরে থাক,ক, বরং বি” 
রক্তিবোধ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে ! তুমি যে আপনি এ 
বিষয়ে শ্রদ্ধান্থিতা হইয়াছ, ইহা অপেক্ষা সথকর বিষয় আর 
কি আছে? প্রথমে কোন্‌ ব্ষিয় শুনিতে অভিলাষ হয়, 
বল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। স্থকুমারী কহিলেন, 
পপ্রিয়ংবদ! স্ত্রীদদিগকে প্রথমতঃ পতিত্রতা-বর্ম জ্ঞাত করান 
পততির পক্ষে কর্তব্য কিনা? বসন্তকুমার সুকুমারীর করগ্রহণ- 
পূর্ব্বক কহিলেন, অগ্বি গুণভূষিতে ! তোমার স্বচারু'বাকা- 
রিন্যাসে আমার মন ক্রমেই দ্রব হইতেছে । অতএব 
প্রাচীন খধিগণ পতিব্রতা-ধর্মা যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, 
সজ্ষেপে তাহার কিঞ্চর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

: স্বামী স্ত্রীর পরমারাঁধ্য ও পরম গুরু। এই ভূমগ্ডলে 
স্বামী ভিন্ন স্তর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রী স্কামী ভিন্ন অন্য 
গুরু কর্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম হইতে পতিতা হন। 
স্ত্রী ছায়। তুল্য স্বামীর অন্থগতা, ও সখী তুল্য তাহার প্রিত্ন- 
কাধ্যসাধনে বত্ববতী হইবেন। সদ] প্রিয়বাদিনী ও সদা 
চারা, এবং সংষতেক্রিয়া হইয়1 সংসারযাত্রা-নির্ববাহে যতরযুক্তা! 
হইবেন। কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্মকর্ম বিরোধিনী 
হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। 
পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশে অবহেল1 করিবেন ! কেননা, 
এবেশীয় ছন্মবেণী অনেক ধার্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক 
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অবলার সর্বনাশ করিয়াছেন। মতী স্ত্রী যেস্থলে গতি- 
নিন্দা অথবা অনৎ বিষয়ের আলোচনা! হইবে তথা, কি 
প্নধীর আয়, কি গুরুজনগৃহ, এমন স্থানে তিলার্ধ কালও 
থাকিবেন না। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় 
হইবে, গতির নিকটে তৎগমুদায় সম্পূর্ণ গ্রকাশ করিবেন, 
ক্দাচ গোপন রাখিবেন না। দুর্ভাগ্যক্তমে গতি যদি জড়, 
রোগী, অধন অথবা! মূর্খ হন, তথাপি পরিত্যাগ করিবেন 
নাঁ। গতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও, উগ্রবাদিনী না হইয়া 
সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে যন্রবতী হইবেন; নতুবা! 
পুরুষ যেমন ব্যাভিচারিদী পত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, 
স্ত্রীও ব্যভিচারাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শান্জ বা ধর্ম, 
বিরুদ্ধ অপরাধিনী হন ন1। সর্বদা পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান, 
গতি প্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম, পতি- 
সস্তোষই পরম সন্তোষ সাব স্ত্রী দেবতাঁদিগের আদর? 
ীয়া। ইনি ইহলোকে পরম স্ুথ সম্ভোগ করেন এবং পর- 
কালে স্বর্ণবাগিনী হন। ইহা! ভিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে 
নরকগামিণী হয় সনেহ নাই। 

বদন্তকুমার এইবূপ গুণবতী ও বিদ্যাবতী সতী প্রণয়িনীর 
সহবাসে, আমোদ প্রমোদ ও কাব্যরস-প্রসঙ্গে নানা রঙ্গে 
নিত্য নূতন অনুপম সুখে দির্ন-যািনী যাগন করিতে লাগি- 
লেন। 
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বৎস মৃকল! পূর্বে কতবার কহিনাছি, স্থখ ছুঃখের 
অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। বদন্তকুমার রাজ্যগদ 
পাইয়। নিরুদ্ধেগে ব্রিজ করিতেছেন, অকন্দাৎ রাজ্য-মধ্যে 
ুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিন1 মেঘে বজাঘাত ও উল্কা 
গাত হইয়া দাবদাহস্বর্ূপ গ্রাম নগর দগ্ধ হইতে লাগিল। 
মন্ুষ্য নকল উৎকটব্যাধিপ্রস্ত হইয়া অকালে কালের করাল 
কবলে পতিত হওয়ার, নগর জনশূন্য অরণ্য হইয়া উঠিল । 
গৃধিনী ও শিবা-রব ভীবিত মনুষ্যের জীবনে সংশয় জন্মাইতে 
ললাগিল। কুলার়-কোটর-বিশিষ্ট অশ্বথ বৃক্ষের উচ্চতর শাখা» 
স্ররণচিহ্ের অত্যু্ চড়া, কীর্তিত্তন্তের ধ্বজা, ছুর্গোপরিস্থ 
জয়পতাকা,, প্রাসাদের শিরস্থ চন্দ্রশালা, এককালে বিশীর্ঘ 
হইয়া! ভূতলশাযী হইল। বিহগকুলের আর্ডস্বরে, বুন্ধুরের 
ক্ন্দনে, মন্তুয্যের হাহারবে, গ্রাম নগর অমন্বল-ধ্ব নিতে 
পূর্ণ হইতে লাগিল। 

এই সাংঘাতিক বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া রাজোর ভর 
ও সাধারণ সমাজের প্রণী সমুদায় একত্রিত হইয়া গোপনে 
সঙ্গ করিলেন। তৎকালে এই নিয়ম অতি প্রচলিত ছিল, 
রাজ্যমধো কোন দৈব দুর্বিগাক উপস্থিত হইলে রাজ্যাধি- 
বারীকে দেশান্তর হইতে হইত। উত্ত দভাতেও এই ্রস্তা 
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হইল ষেঃ রাজা আনন্দময় নিজ জামাতাঁকে রাজ্যাধিকার 
প্রদানকরণাঁবধি রাজ্যমধ্যে এই দৈব-ছুর্কর্িপাক উপস্থিত 
হইয়াছে, এ ক্ষণে কিছু দিনের নিমিত্ত রাজ-জাঁমাতাকে স্থানা- 
স্তর কর! কর্তব্য । 

'সাধারণ বমাঁজের এই প্রস্তাব বসন্তক্‌মারের নিকট 
উপস্থিত হইবামাত্র তিনি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিরা 
বনযাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন । এবং নগরস্থ আধ্যানার্য্য 
সমুদয় গ্রজাবর্গকে আহ্বান করিরা সরলহৃদরে ও শ্নেহপূর্ণ- 
বদনে কহিতে লাগিলেন, হে রাজ্যপ্রাণ প্রজাবর্গ! তোমরা 
রাজ্যের ক্ল্যাণার্থ আমার নিকট বে প্রস্তাব করিরাছ, তাহা 
ন্যারান্ুমোদিত না হইলেও লোৌকরগ্রন, সন্দেহ নাই। অত- 
এব আমি সন্তষ্টচিত্তে ততপ্রতিপালনে বত্বান্‌ হইব। কিন্তু 
প্রস্থানের পূর্বে তোমাদিগকে যে করেকটী উপদেশ প্রদান 
করিতেছি, ভরসা করি, তোমরা তাহা প্রতিপালন করিয়! 
রাজ্যের কল্যাণ-বর্ধনে আমাকে কৃতার্থ করিবে। রাজ্য 
দৈব-ছূর্কিপাকে উচ্ছিন্ন হইলে, রাজার অনৃষ্ট'দোষে সেই 
ঘটন1 সংঘটিত হয়, প্রমাদ-দূষিত এই বিশ্বান পরিত্যাগ 
করিয়া, বিজ্ঞ লোকের প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানে দেশের 
হিতনাধন করেন। কিনিমিত্ব শস্যক্ষেত্র সকল অনুর্ধর ও 
শস্যহীন হইতেছে, কিনিমিত্ত উৎকট ব্যাধি চিকিৎমকের 
অসাধ্য হইয়া অকালে প্রলয় কাঁলের ন্যায় লোকসংহার 
করিতেছে, কিনিসিত্ত প্রবল বায়ু উপর্্যপরি প্রবাহিত ও 
ৰজুলেপ নির্থাতিত হইয়! রাজ্য-শ্রী ধ্বংদ করিতেছে, 
তোমরা ইহার যথার্থ তন্বানথরন্জান করিলে জানিতে পারিবে 
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রাজার অদৃষ্ট তাহার কারণ নহে। প্রাচীন নগর দমুদরার 
বিক্কৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইর। এইরূপেই অবস্থান্তর গ্রহণ করে। 
রাজ্যাধিকারী রাশ্্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন 
আর রাঙ্যমধ্যে দৈব-ছূর্বিপাক উপস্থিত 'হইবে না, 
তোমরা এই ভরমান্ধ হইয়া! কদাচ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না । 
বিশেষ তন্বান্ুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোথায় জল, কোথায় 
স্থল, কোথায় গৃহ, কোথার উদ্যান, বিকৃত হইয়া জীবের 
জীবনস্বরূপ বায়ুকে গরলবং ছুষ্ট করিয়া তুপিয়াছে? তন্নিবন্ধন্‌ 
এই দৈব-ুর্তিপাক উপস্থিত হইরাছে। অতএব এ সমুদর 
জল ও স্তলাদি সংস্কৃত হইর1 যাহাতে বায়ু সংশোধিত হয় 
তাহার উপায় করিবে! তাহা হইলে অবিপন্বে দেশের ছুর- 
বস্থা বিদূরিত হইবে। বসন্তকুনার এইরূপ সছুপদেশ পূর্ণ 
বক্তৃতা করিয়া গ্রঞ্জাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন । 
প্রক্কতিবর্ণও নানাপ্রকার শিষ্টাচারে রাজ্ভক্তি প্রদর্শন করিয়া 
বিদায় গ্রহণ করিল। বদস্তক,মার বনগমনের উদেষাগ, 
করিতে লাগ্নিলেন । 

স্থকুমারী এই অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে পতিসন্নিছিত! 
হইয়া সজলনেত্রে কহিলেন, আযুক্ন্! প্রদ্দার হিতের 
নিমিত্ত আপনি বনবাত্রা করিতে সম্মত হইর়াছেন, আমিও 
আপনার অন্ুগামিনী হইব। বদন্তকুমার কহিলেন, কুল- 
পালিকে! তুমি রাজার ছুহিতা, অতি যত্তের ধন, স্থখ বিনা 
কখন ছঃখের যাতন। জান না, অতএব সবিনয়ে নিবারণ 
করিতেছি, বনগমনে বানা করিও না। তোমার আুকোমল 
অন্ভ কথন বন-পর্ধ্টনের অনঙ্থ যাতনা নহিতে পারিবে, 
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না। স্তুকুমারী কহিলেন, হৃদয়নাথ। পতিই কেবল 
সতীর একমাত্র গতি ও ভীবন-দর্কস্ব, অতএব ভীবন-পতি 
বনে বিদায় দিয়া শূন্য দেহ গৃহে রাখিয়া ফল কি? দেখুন 
মহারাজ সত্যবাঁনের জায়! সাবিত্রী, ভগবান্‌ রামচন্ত্রের সীম- 
স্তিনী নীতা, শ্রীবৎসের দ়িতা চিন্তা, নলের লন! দময়ন্তী 
পতিসঙ্গে বনচারিণী হইয়1, পতির পদবেবা। করিরা, ইহলোকে 
ও পরলোকে যশস্বিনী হুইয়াছিলেন ; অতএব আমিও তাহা- 
দিগের প্রদর্শিত পতিধর্ম্ের পথবর্তিনী হইৰ, আপনি তাহার 
অন্তরায় হইয়া আমাকে অন্ুগামিনী হইতে নিষেধ করিবেন 
না। গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল-শ্বধ্য-্বামী হইয়া স্ত্রীবিহীন হইলে, 
তিনি যেমন গৃহস্থ বলিয়া গণ্য হন না এবং পদে পদে বিপ- 
দাপর হন, সেইরূপ, লোকে যথাসর্ধশ্ব পরিত্যাগ করিয়! 
সন্ত্রীক বনবাদী হইলেও গৃহস্থাখ্যা পরিত্যাগ ও বিপদাশ্রয় 
করেন না। আমি কি সুখে গৃহে থাকিব? আপনার 
পদসেবার্থ আপনার সহিত বনবাপিনী হইব । যদি নির্দর 
হইয়। আপনি আমাকে পরিত্যাগপুর্ধক বনে গমন করেন, 
তবে আমি ছুঃখভা রাক্রান্ত দেহ উদ্বন্ধনে ত্যাগ করিব। 
ৰ্সস্তকুমার নিরুত্তর হইয়া সারথিকে আহ্বানপূর্ববক 
কহিলেন, সারথে! প্রজাগণের হিতার্থ অদ্য রাজধানী 
পরিত্যাগ করিয়া আমি বনযাত্রা করিব, ত্বরায় রথ প্রস্তুত 
কর। সারথি সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, মহারাজ! 
রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। তিনি সভাসদগণের নিকটে 
বিদায় লইয়! সুক,মারীর আগমনাপেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান 
থাকিলেন। | রা 
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স্থকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিরা পুরবামিনীগণের 
স্থানে একে একে বিদার লইগ্া! ছলছলচক্ষে সথীদিগকে 
কহিতে লাগিলেন, সখি চত্্রিমে! সখি উমে! আমি 
গতির সঙ্গে বনে যাইতেছি, তোমর1 আমাকে বিদায় দাও । 
সথীরা অকন্মাৎ এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সরোদন-বদনে 
কহিলেন, সখি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 
যাইবে বল। আমরা তোমার বিচ্ছেদ কখন সহিতে পারিৰ 
না, আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চল। স্ুকুমারী কহিলেন, 
সখি! আমি দৈবছূর্ষিপাকে পড়িয়াছি, না জানি কত কষ্টই 
বা ভোগ করিব: যদি জীবিতা থাকি, তবে কোন না কোন 
সমর তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়। স্ুণী হইব; নতুব!1 
জন্মের মত বিদার হইলাম । পখি ! তোমার্দিগের আত্মীয় সহ- 
চর ও প্রজারঞ্জন ভূপতি, আমার অপেক্ষায় বাহিরে দীড়াইয়! 
আছেন, তোমরা আমাকে বিদাঁর দাও । এইরূপ কহিতে 
কহিতে তাহার ছুটা চক্ষু অশ্রুগলে পরিপূর্ণ হইল। সথীরাও 
তাহাকে সজলচক্ষে বিদায় করিলেন । 

দষ্পতী রথারোহণ করিলে, সারথি রথ চালাইতে 
লাগিল। চন্দ্রিমা আর উমা, বরাহ বেপ্রকার হতজ্ঞান 
হইয়া অগ্নি দর্শন করে, কুরস্্ বেপ্রকার ব্যাধগণের বংশীধবনি 
অরবণ করে, তাহার ন্যায় রথপাঁনে অনিমিষনেত্রে চাহিয়া! 
থাকিলেন। যখন তাহার ধবজজা পর্য্যস্ত অদর্শন হইল, 
তখন উভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়! সরোদন-বদনে 
গৃহে আগমন করিলেন। রথ রাজধানী নগর গ্রাম পশ্চাৎ 
কৃদ্দিরা এক বনের নগ্মিহিত হুইল। বসম্তকুমার কহিলেন, 
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সত! আমরা এই স্থান হইতে পদক্রজে গমন করিব, তুমি 
সংবাদ লইয়1 রাজধানীতে প্রতিগনন কর। এই বপিয়া 
তাহারা পতি পত্তী রথ হইতে অবরোহণ করিলেন । 
আহা! সেই সময়ের. কি আশ্চর্য্য ভাব! ধর্ম যেন 
মূর্তিমান্‌ হইয়! অধর্ম্ের ভয়ে নগর পরিত্যাগপূর্বক নির্জন 
বনে গমন করিতেছেন, এবং রাজ্লক্ষ্ী যেন রাজান্তঃপুর 
হইতে অন্তর্থিতা হইয়া ধর্মের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন ! 
এইরূপে, পতিরতা স্থকুমারী পতির পশ্চাৎ পণ্চাৎ গমন 
করিতে লাগিলেন। বন্ধুর-ভূমি-প্রযুক্ত বারংবার পদস্বলন 
হইয়! কঙ্কর ও কণ্টকাদিতে তাহার স্থকুমার ক্স্থমদল-সদৃশ 
পদতল ক্ষতবিক্ষত হইবার, শোঁণিতের ধারা কণ্টকচিন্তের 
লাবণ্য বৃদ্ধি করিল ; মন্থর গমন দেখির পতি পাছে বিরক্তি 
বোধ করেন, এই ভয়ে তিনি দেই অনহা বাতনাঁও সহ 
করিয়া অশ্রুঙল অন্বরে সংবরণ করিতে করিতে পতির 
অন্ুগাঁমিনী হইলেন। কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর 
কোমলাঙ্গী রাজবালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ক্রমশঃ অবশ- 
প্রায় হইয়া! আপিল) স্ৃতরাং তখন তিনি বিপরীত-বাযু- 
তাড়িত রখপতাঁকার ন্যার তরন্থিনী হইর। অগ্রবী পতিকে 
কাতরস্বরে কহিলেন, প্রিয়তম ! ধীরে চল, আমি দ্রুতগমনে 
ক্রমেই অক্ষম হুইতেছি। বসস্তকৃমার অন্ুত্রজে তাহাকে 
হস্তে ধরিয়। গমন করিতে করিতে কহিলেন, পরিয়ে! অগ্রেই 
বূলিয়াছি, তুমি ছুস্তর বনপথে চলিতে পারিবে না। তখন 
আমার বারণ শুনিলে না, এখন অতি অল্পক্ষণ চলিয়াই 
হ্ধ্যকরস্লান লতিকার ন্যায় ক্রান্ত হইলে) হায়! ইহার, 
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পর ছূর্গম গথে তোমার কি দশা হইবে, তাহা মনে করিয়া 
আহার হৃদয় বিদীর্ন হইতেছে । 

এই অবন্তার কতক দূর গমন করিরা বসভ্তকুমার কহি- 
লেন, প্রিদে ! এই দেখ তমোমরী যামিনী চারি দিক অন্ধ- 
কার করিয়া আক্রমণ করায় দিনপতি ক্রোধে আরক্ত হইরা- 
ছেন। দিবাবসানের অধিক বিলম্ব নাই, চল এই সময়ে 
ভরত গগন করিয়া আঁমরা কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত 
হই। নতুবা এই বিজন বনে রজনী হইলে বনবিহারী 
হিংস্র পণ্তর তীব্র নখরে শরীর বিদীর্ঘ হইয়া, আমাদিগের 
শোণিত পৃথিবী বা বৃকোদরে স্থিতি করিবে। স্থুকুমারী 
সভয়ে মৃতপ্রার হইরা ক্রুত গমন করিতে লাগিলেন । 
দৈবযোগে তাহারা প্রদোষদময়ে এক মুনির আশ্রম প্রাপ্ত 
হইলেন। অনন্তর তথায় আতিথ্যনৎকার গ্রহণানস্তর 
যামিনীযাপন করিলেন, পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া 
পুনব্বার বনপথে চলিলেন । 

বৎদ নকল! বিপদে পতিত হইলে, বিদ্বান্‌ ব্যক্তিও 
বিবেচনাশুন্য হন, এবং বৃহস্পতি-সদূশ বুদ্ধিমান্‌ ব্যন্থিঃও 
হত্রবুদ্ধি হইয়া, বিপরীত ভাব অবলম্বন করেন; নতুবা 
ভগবান শ্রীরানচন্ত্র কেন ্বর্মূগান্থুদারে গমন করিয়া, সহ- 
ধর্দিণী নীতাকে দুর্জর-রাবণ-হস্তে সমর্পণ করিবেন? বসস্ত- 
কুমার দপত্বীক হইর়| বনভ্রমণ করিতেছেন, এক দিন 
অকস্মাৎ যেন “অরে প্রাণের ভাই বসস্ত 1 এই বাক্যটা 
তাহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন বিজয়চন্দ্রের কথা আদে]- 
গাস্ত যত ন্মরণ হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যাকুল হইতে, 
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লাগিলেন, কিন্তু কোন্‌ দিকে এ শব্দ হইল কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না; হতবুদ্ধি ও ছন্নমতি হইরা, প্রিরতমা 
সহচরীকে পরিতাগ করিয়া বাইতে মনে মনে স্থির করিলেন । 
অন্তর দম্পতী এক দিবস প্রাতঃকাল অবধি দ্বিতীয় প্রহর 
পর্যন্ত বনভ্রমণ করায় অতিমাত্র ক্রাস্ত হইয়া, এক অশ্ব 
বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ছায়ার বপিলেন। অক্র্ধযম্পশ্যরূপিণী স্থুকু- 
মারী অনলতাপিত বন-পল্লবিনী-তুল্য বিশীর্ঘা হইরা, পতির 
অঙ্কদেশে মস্তক রাখিয়া শরন করিলেন ) এবং জলশূন্য 
সরোবরের নলিনীর ন্যায় আকাশসুখী হইয়া, পতির 
আতপ-তাঁপিত মুখ দ্রেখিতে লাগিলেন । তাহার মন বিচ- 
লিত হইয়াছে, ইহা বুনিতে পারিয়া কহিলেন, নাথ! যে 
মুখেন্দু দেখিরা আমার স্ৃখ সিন্ধু উচ্ছলিত হয়, আজি তাহাতে 
বিজ্ছেদতরঙ্গ উঠিতেছে কেন? অন্য দিন ত এমন হয় না। 
আজি অভাগিনীর মন কেন অকথ! কছিতেছে? প্রাণ কেন 
এমন ব্যাকুল হইতেছে ? হৃদয় কেন দহিতেছে ? অন্যঃকরণ 
মিমেষকালও, স্থির নয়, আমার এ কি হইল? কেন দক্ষিণ 
চক্ষু নাচিতেছে? প্রাথনাথ! আঙ্ি কেন ছলছলচক্ষে বারে 
বারেই দাসীর মুখ পানে চাহিতেছ? দীঘ নিশ্বান ত্যাগ 
করিতেছ? কথ! কহিতে কহিতে আঁর কহিতে পারিতেছ 
না? প্রিয়া বলিতেই ছুটী নয়ন জলে ভাঁনিতেছে; ভাবে 
বোধ হয়, বুঝি আমার সর্বনাশ করিবে। এইরূপ কহিতে 
কহিতে তিনি শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় নিদ্রিত হইয়া! পড়িলেন। 
বসস্তকুমার স্ুকুমারীকে অতিনিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পরিত্যাগ করিবার এই এক. 
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ময় উপস্থিত এইরূপ চিন্তা করত জানুদেশ হইতে 
প্রেরমীর মস্তক নামাইয়া অতি ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া, 
কতক দুর চলিরা গেলেন। আহা! প্রণয়নের, কি আশ্চর্য্য 
আকর্ষণ, প্রদৌষ-কাঁলে চক্রবাক যেমন চক্তবাকীকে সন্গেহ- 
নয়নে নিরীক্ষণ করে, তিনি প্রত্যাগনন করির। প্রেরসীকে 
তদ্রপ সঙ্সেহনরনে দেখিতে লাগিলেন। তখন মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, বিন! দোষে কুলকামিনীকে পরিত্যাগ 
করিয়া যাওয়া অতি নিষ্ঠুরের কর্ম। আমার অভাবে 
ইহার দশা কি হইবে; এইব্প চিন্তা করিতেছেন এই কালে 
ছুম্মতি আসির| তীহাকে কহিল, “তুমি কি চিন্তা করিতেছ ? 
তোমার অগ্র্ন বড় ব্যাকুল হইয়াছেন । স্ত্রী সঙ্কে থাকিলে 
কথন তাহার অন্বেষণ হইবে না, ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়! 
শবীপ্ব চল |” তখন তিনি এককালে হতজ্ঞান হইয়া! প্রণয়ি- 
নীর নিগৃঢ় প্রণর-পাশ বিমোহান্ত্রে ছেদন করিয়া, তথ। 
হইতে প্রস্থান করিলেন | 

স্থকুমারী অনাথিনী হইয়া একাঁকিনী বিজন বনে নিদ্রা 
যাইতে লাগিলেন । দেখিলে বোধ হয় যেন সৌদামিনী 
স্থিরমর্তি হইয়! ধৈর্যযাবলগ্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিপ্রাঁ যাইতেছেন ॥ 
পতির গমনের পর অর্দগ্রহরাস্তে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল । 
ভিনি চকিতা হইয়া গাত্রোথান করিলেন। দেখিলেন 
পত্তি নিকটে নাই । নেই সময় তাহার অন্তঃকরণে কত অম- 
জল ভাবেরই উদয় হইল । একবার মর্নে করিলেন, বুঝি অস্ত 
ন্বালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন । 
ত্বাঝার মনে করিলেন, আমি গোর নিত্রিত হুইয়াছিলামঃ 
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নররক্ত'লোনুগ ব্যান্ত্র তাহাকে বধ করিয়াছে । উহাঁও মনে 
করিলেন বুঝি ভারাক্রান্ত বোধ করিরা নাথ আমাকে পরি" 
ত্যাগ করিয়া গিরাছেন। তিনি এইবপ নানা চিন্ত। করিয়! 
আধ্যপুরণস্বোধনে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কোন 
উত্তর পাইলেন না। তখন একবারে হতাশ হইব] হাহ! 
শব্দে ধরাতলে পতিত ও বিলুষ্ঠিত হইতে লাগিলেন, এবং 
আপনার নয়নকে নম্বোধন করিরা কহিলেন, রে অভাগি- 
নীর নরন! আমি তোকে পতির প্রহরী রাখিরাছিলাম, 
তুইও কি কাল-নিধ্রা আনিরাছিলি? রে পরদর্শন-চতুর! 
ভূই চির-পরিচিত অঙ্গবস্ত্ হইরাও বিশ্বাসঘাতক হইলি ? 
তোর দোৌষেই আমি তেজোময় পুভ্ভলি হারাইলাঁম, 
স্থতরূং চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতেছি ১ হায়! আজন্ম 
তোকে বধত্বে রক্ষা করিলাম, তাহ।র ফল কি শেষে এই 
হইল! আমি ত ইহা কখন জানি না, আমার অঞ্চল 
হইতে অমূল্য নিধি অরণ্য-পাথারে থসিয়া পড়িবে । শয়নে 
স্বপনে কথন কাহারও মন করি নাই, তবে কে আজি 
আমার শিরোমণি হরণ করিরা,মণিহার! ফণিনীর দশ! করিল। 
ওরে নিষ্ট,র বিচ্ছেদ! আমি তোর ভয়ে রাজ্যপাঁট পরিত্যাগ 
করিয়। পতির সঙ্গে বনচারিণী হইলাম, এই বিঞ্রন বনেও তুই 
উপস্থিত হইয়া, আনাকে আপন-অধীন্দী করিলি! হায়! 
হায়! কি বর্ধনাঁশ হইল, এখন আমার গতি কি হইবে ? 
আমি কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইৰ ? কে আমায় রক্ষা করিবে 
ভা মাতঃ! হা পিতঃ! হা! প্রিরসখি চত্ত্রিমে! হা উমে! 
তোমরা কোথায়? আমি অনাথিনী হই, একাকিনী এই 
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বিজন বন-গাথারে পড়িয়াছি, তোমরা আদিয়া এ ছুঃখি- 
নীকে আশ্রয় দাও। হে বনদেবতে! আশ্রয় ও সহায় 
হীন ছুঃখিনী অবলার প্রতি সদয় হও, মূর্ভিনান্‌ 
হইয়া পতির প্রবেশপথ-প্রদর্শক হও, আমি 'আর পতির 
বিরহ সহিতে পারি না। হা বিধে! এ বিজন বনে 
ত আমার কেহই নাই, কেবল তুমিই জাজল্যমাঁন রহি- 
যাছ। তবে আর কে? তুমিই আমার পতিকে চুরি করিয়াছ। 
কেননা তোমার এই ব্যবসার, তুমি কাহাকে কীদাও, 
আবার কাহাঁকেও হানাঁও। বদি বল, ব্যাস্ত তোমার পতিকে 
নষ্ট করিয়াছে, তধে তুমিই ব্যাপ্ররূপ ধরিয়া আমার প্রাণ- 
গতিকে নষ্ট করিয়াছ। যদি বল, তিনি দুর্্মতি হইন্বা তোমাকে 
ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তোমাকেই বলি, তুষিই 
পতিকে দুক্তি দির়াছ ॥ যেরূপে হউক, তুমিই আমার্‌ 
পতিকে লইয়াছ। অতএব তোগাকেই বলি, আমার প্রাণ 
গেল তাহাতে ক্ষতি নাই, তাহাকে নষ্ট করিও না, তিন্নি 
ঘে অতি যত্বের ধন, তাহাকে অযত্ব করিও না, বিগচ্ছে 
আশ্রয় দিও, ক্লাস্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কোলে করিও | এই 
রূপ রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে 
সুর্ধ্যাস্তকাল উপস্থিত হইল । তখন তিনি শোকে ও ভঙকে 
জড়ীভূত হইয়া ছটা হস্ত-তুলিয়া উর্ধৃষ্টে কহিলেন, হে পর- 
মেশ্বর! তুমি অনাক্জীনু, এ অনাখিনী বিপত্তিতে 9৮৮ 
তোমার শরণ লইতেছে, তুমি ধর্ম রক্ষা কর। 

এই অবস্থায় কতক দূর চলিয়া গিরা দেখিতে পাইলেন 
পর্বড-নির্বর-নিকটে পরিষ্কৃত-পাষাণনির্িত একটা মসো+- 
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হর মন্দির শোভা পাইতেছে, এবং অলঙ্কৃতা একটা দিবা 
জন, সোপানাননে বলিয়া, হা নাথ! হাঁনাথ! শবে 
রোদন করিতেছেন । তাহার অশ্রুজল অবিশ্বান্ত পতিত হইয়া» 
দুর্ঙ্গিণীর তরঙ্গ-তুল্য নির্ঝর-নীরে মিশ্রিত হইতেছে । দেখিলে 
বোধ হয়, ভাগীরথী যেন শান্তন্থ রাজেন্ত্রের বিরহে ব্যাকুল! 
হুইয়া রোদন করিতেছেন। এই চমৎকার ব্যাপার দেখিবা- 
মাত্র, স্থকুমারীর পতিবিরহানল কতক নির্বাণ হইল। 
কেনন! আত্মনদূশ ছুঃখিত জনকে দেখিলে, আপনার ছুঃখের 
অনেক লাঘব হইরাঁ আইসে এবং অন্যের ছুঃখের কারণ 
জানিতে মন একান্ত ব্যগ্র হইতে থাকে। 

« স্ুকুমীরী মনে মনে কছিতে লাগিলেন, আমার কষে 
দশা, বোধ করি, ইইার৪ সেই দশা হইর1 থাকিবে, তাহাতে. 
অন্দেই নাই; ইনি আমার মত, হা নাথ! হা নাথ ! 
বলিয়া রোদন করিতেছেন। পরে তাহার নিকটৰর্তিনী 
হুইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রির়সখি, তুমি রোদন কর কেন? 
€রাদননীলা রমণী কহিলেন, প্রিয়ভাষিণি ! কেন আমাকে সখী 
বলিয়া ভাকিতেছ? আহা ! তোমার মধুর সম্ভাষণে আমার 
প্রাণ শীতল হইল। স্থুক্ুমারী কহিলেন, না আমি আপ- 
মাকে সখী বলিয়া ডাকি নাই, আমার দশা আপনার দশাকৈ 
সথী বলিতেছে ; কেননা আমি যেমন হাঁ নাথ! হা নাথ! 
বলিয়া বনে বনে রোদন করিতেছি, আপনিও তদ্রপ হা নাথ! 
হা নাথ! বলিয়া রোদন করিতেছেন। রোদনশীল1 রমণী, 
স্ুকুমারীকে নিকটে বসাইয়া কহিলেন, ভত্রে! তোমার মুখ- 
প(নে চাহিয়া আমার ছুঃখের অনেক লাঘব হইতেছে, . বোধ 
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ছু ভূনি ক্মান্থরে মামার বাথার ব্যথিত! ছিলে, সন্দেহ নাই ।. 
সে যাহা হউক, তোমাকে জিজ্ঞানী করি, তুমি কেন বনে 
আনিয়া এই ছুঃখের দশায় পড়িয্াছ € আপনার সথী 
ফিংবা জননীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে বেমন অনর্গল 
অশ্রল নির্গত হয়, স্ুকুমারী সোপানবাসিনীকে আপনার 
ছুঃখের কথা কহিন্না পেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন । 
দোপানবাপিনী, স্ৃকুমারীর ছুঃখের কথা শুনিয়া! আপনার: 
দঃ হইতেও অপ্ধক বোধ করিরা রোদন-বদনে আপন বদ- 
নাঞ্চলে স্থতুমারীর ছুটী চক্ষে জল মুছাইতে লাগিলেন” 
এবং সাপ্তনা করির। কহিলেন, ভাল, বল দেখি, তোমার 
গ্রতি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যার স্সেহ হইতেছে কেন? 
যেন তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র ছিলাম, অতি অন্ন দিনের 
জন্য বিচ্ছের হইন্নাছে। ঘাহ। হউক, আমি তোমাকে 
ভগিনী সম্বোধন করিব । স্থকুমারী কহিলেন, আপনাকে " 
দেখিবামাত্র আমার মনে ভক্তি-রপের উদর হইরাছে। এবং 
ভগিনীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন ছুঃখের লাঘব 
হর, আপনার নিকটে ছুঃখের কগা কহিবায় সেইরূপ আমার' 
ছঃখের অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। অতএব আপনি, 
আমার জোষ্ঠ। ভগিনী। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন 
হইতে লাগিল। | 
অনন্তর স্থুকুমারী কহিলেন, দিদি! আপনি কিন্ূপে এই 
ছঃ খের দশায় পড়িয়াছেন, তাহ। গুনিতে বড়ই ইচ্ছা হই- 
তেছে। মন্দিরবাদিনী পঠিবিরহিণী কহিলেন, ভগিনি!: 
আহার, সখের কথা সামান্ত নয় যে দক্ষেপে বলিব ।- তুমি 
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পতি-বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছ এবং. 
আমিও অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া কাতর হইঘ়াছি। এম 
আমরা নির্ঝর-জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়! মন্দিরে গমন 
করি। যত দিন পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, তত দিন 
এই নির্জন স্থানেই থাকিব। তুমিও আমাকে কত কথা 
কহিবে এবং আমিও তোমাকে কত ছুঃথের কথা কহিব। 
এই বলিয়া ছুজনেই নির্বর-নীরে হস্ত পদ প্রক্ষালন করি] 
মন্দিরে প্রবেশ করিলেন । মন্দিরবানিনী কহিলেন, ভগিনি ? 
আমার হুঃখের কথা শুন। 

বিজয়পুরাঁপিপতি রমণীমোহন নামে অতি পুণ্যশীল রাজ] 
ছিলেন। আমি তাহার একমাত্র কন), আমার নাম 
বিমলা। আমার বয়দ বখন পাচ বংসর, তখন পিতা সম্মুথ- 
সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করেন । মাতা কেবল আমাকে অবলম্বন 
করিয়া! পতিবিরহ বিস্বত হইলেন, প্রধান মন্ত্রী রান্নকার্য্য 
করিতে লাগিলেন। আমার কন্যাকাল গত হইলে, মাত! 
ঘর-জামাতার জন্য অনেক যত্ব পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন 
ক্রমেই তাহা সংঘটন করিতে পারিলেন না। পরে টব 
নির্বন্ধ দৈবেই সম্পন্ন করিলেন । 

আমার পিতা মুগয়ায় গিয়া কয়েকটা হস্তী ধৃত করেন, 
তাহার মধ্যে একটা হস্তী তাহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। 
তিনি যখন যেখানে যাইতেন, হুস্তিটী প্রায় তাহার সঙ্গে 
সঙ্গেই থাকিত। বিশেষতঃ সে পিতার আানকালে দস্তে 
দিংহাসন ধরিয়া বাহিরে দাড়াইয়া থাকিত। পিতা! প্রায় 
গ্রত্যহই তাহাতে উঠিয়া মান করিতে যাইতেন, এবং স্বহস্তে, 
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ভাহার গাত্র মান করিরা দিতেন। এইহেতু হস্তী তাহার 
অত্যন্ত প্রি হইগ়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে হস্তী অত্যন্ত 
শোকান্থিত হইয়া উন্মন্তের প্রায় বনে গমন করে। অমাত্য 
তাহাকে নিবারণ করিতে অনেক যন পাইলেন, দে বারণ 
কোন রূপেই বারণ মানিল না। পরে কয়েক বৎসর গন 
হইল তস্তী দৈবাৎ একদিন সুন্দরকাস্তিযুক্ত একটা পুরুষকে 
করবেষ্টন করিরা সভার উপস্থিত হইল। দেখিয়া সকল 
লোক একেবারে বিশ্মপাপন্ন। ভগিনি! তুমি যে বলিলে, 
তোমার পতি বদন্তকুমারের অগ্রঙ্গ বিজরচন্দ্র জল আনিতে 
গিরা আর কিরিয়া আনেন নাই, বোধ হুয় ইনিই তোমার 
পতির অগ্রজ হইবেন। 

তাহার পর হস্তী করবেষ্টিত পুরুষকে পিতার দিংহাঁসনে্‌ 
স্থাপিত করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক ব্যস্ত হইয়া অনেক 
গুশ্রধা করায়। তিনি চৈতন্য পাইলেন। পরে পরিচন্থৃ* 
বিজ্ঞসাঁ করাতেঃ তোমার পত্তি যেমন জয়পুবাধিপতি জয়- 
সেন রাজার পুন্র বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিও নেইরূপ পরিচয় 
দিলেন, এবং যে বে ছুরবস্থা হইয়াছিল তাহাও বিশেষ 
করিয়া কহিলেন। তাহার কনিষ্ঠ বসন্তকুমার পিপাসায় 
কাতর হইয়। মৃতবৎ হইলে, ভিনি তাহাকে একাকী বিন্‌ 
বনে রাখিয়া জঙ্গান্ববণে গমন করিয়াছিলেন, হঠাৎ মন্ত 
মাতঙ্গ তাহাকে করবেষ্টন করিয়া নভায় উপস্থিত করিয়াছে । 
বদন্তকুমার বিঞ্নবনে এক।কী পতিত রহিয়াছেন__-এইমাত্র 
কহিতেই তিনি ভ্রাত্বশোকে মুগ্ধ হইলেন। তাহার চক্ষু 
হুইতে অনর্গল অশ্রথার! নির্গত হইতে লাগ্িল। অমাত্য 
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এই পরিচয় পাই! বসস্তকুমারের অন্ষণে চতুর্দিকে তুর্ণগতি 
ভুরঙ্গারোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন। ভগিনি স্থকুমারি! 
তোমার বাক্যান্থদারে বোধ হইতেছে, সারদ্বাজ মুনি বসন্ত- 
কুমারকে পূর্বেই আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। 
স্থতরাং প্রেরিত অশ্বারোহী দূতগণ নিরাশ হইয়! প্রত্যাবর্তন 
করিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমার পতি বিরচন্্র এককালে 
হুতজ্ঞান হইলেন। ক্রমে তাহার আরে।গ্যের সহিত শোকাঁ- 
পনোদন হইতে লাগিল। মাতা তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপে 
সন্তষ্ট হইয়া! তদীয় করে, শুভ দিনে আমাকে সম্প্রদান করি' 
লেন। অনন্তর ভিনি প্রঙ্গাবর্ণের সম্মতিক্রমে রাজা হইয়! 
রাজকার্ধ্য করিতে লাগিলেন । 

আমি এক দিন ইচ্ছাবতী হইয়া কহিলাম, প্রাণপতে ! 
চিন্ততোববিপিনে আমার পিতার এক প্রমোদনগুপ আছে, 
"যদি ইচ্ছা! হয় তবে চলুন, তথায় কিছু কাল বাদ করির। 
বনচরগণের ম্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করি। তিনি তাহাতে 
সম্মত হইরা আমার সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। নানারূপ 
কৌতুকে কিছুকাল গত হইল। পরে এক নিশি তিনি অক- 
স্মাৎ শহ্য। হইতে উঠি “প্রাণের ভাই রে বসন্ত 1” এইমাত্র 
কহিরা রোদন করিতে লাগিলেন। আমি অনেক বার 
জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কথায় উত্তর না দিয়া উন্মত্বের 
ন্যার বনাভিখুখে চলিলেন, আমিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
চলিলাম। অনন্তর তিনি ক্রুতবেগে কোন দিকে চলিয়। 
গেলেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়! আমি 
বনে বনে রোদন করিতে করিতে ঢচলিলাম। ক্রিছু 
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দিন পরে এই স্থান পাইরা, পতির বিরহ-বাসরে বাস 
করিতেছি । 

বিমলা আপনার ছুঠখের কথা সন্মাপ্ত করিয়া কহিলেন, 
ভগ্গিনি! তোমাকে যথার্থ ই ভগিনী স্যোধন করা হইয়াছে), 
কেননা ছুজনের পরিচয়ে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তোমার 
পতি আমার পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এরূপ কহিরা 
ছঙ্গনেই রোদন করিতে লাগিলেন। রজনীও প্রভাত! 
হইল। 

প্রত্যুষে বনমধো কল কন শব্দ হইতে লাগিল, ক্রমে এ 
শব নিকটবর্তী হওরাঁতে, বিমলা শুনিতে পাইলেন, "হায় 
কি হল রে! এত পর্যটন করিলাম কোন স্থানে ইহাদের 
অন্বেষণ পাইলাম না, ইহার কোথায় গেলেন !» কেহ কহি- 
তেছে “এই নিদারুণ কথা শুনিলে মতিষীর কি দশা হইবে, 
তাহা মনে করিতেই বুক বিদীর্ণ হইতেছে, তাহার সবে মাত্র 
এক কন্যা-রত্ব অবলন্বন। তিনি কন্যা-জাঁমাতাকে তিলার্ধ 
কাল না দেখিলে, বৎস-হার! গাভীব ন্যায়, ব্যাকুলা হন। 
ভাল অমাত্য মহাশয়! এই যে মন্দিরটা দেখা যাইতেছে 
তঁ খানে একবার গমন করুন দেখি, কোন তত্ব পাওয়া 
যায় কি না।” এই বলিরা সকলেই মন্দিরাভিমুখে আগমন 
করিল। বিমলা কহিলেন, ভগিনি স্ৃকুমারি! আর ভয় 
নাই, আমাদের অন্বেষণে দৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অমাত্য 
আপিক়াছেন। এই বলিরা মন্দিরের বাহিরে ঈাড়াইলেন। 
অমাতা দূর হইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে নিকটে আদিয়া কহি- 
নেন, “হ। মা| আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা.করি, আপনারা 
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পতি পরী উভয়ে কি জন্য হিংস্রসন্তর আবাদ বন পর্যটন 
করিতে আনিরাছিলেন ? যদি এই মন্দির দেখিতে আপির়! 
থাকেন, তবে কেন পরিচারকদিগকে সঞ্গে করিয়া আনেন 
নাই। এক্ষণে মহারাজ কোথায় 1” বিমলা যে ঘটনা হইরা- 
ছিল, সমস্ত্র কহিয়! রোদন করিতে লাগিলেন । অমাত্য সান্বন। 
করির| কহিলেন, বনে! আর রোদন করিও না, আমি 
মত্বরই তীহাকে অন্বেষণ করিঘা আনিতেছি। অনন্তর, 
স্থকুমারীর দিকে বারংবার দৃষ্টি করায়, বিমল! অমাতোর 
- অভিপ্রায় বুঝিয়া, স্ুকুমারীর সৃহিত যেনূপে তাহার পরিচয় 
হু, নমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন । গুনির! সকলে চমত্কৃত হইল 1 
অগাত্য কহিলেন, বিমলে! আকার প্রকারে বোধ হই" 
তেছে, ইনি আপনার কনিষ্ঠ ভগিনী। যাহা হউক, 
মহিষী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, চনুন শীঘ্র শীঘ্র রাঞজ- 
'ধানীতে গমন কর! যাউক। পরে এক সঙ্গে সকলেই গমন 
করিলেন। 
.... যথাসময়ে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহিষী 
বিশেষ সংবাদ পাইয়া জামাতৃ-শোকে অতিশর কাতরা হই: 
লেন। অনন্তর বিরচন্দ্র ও ব্দন্তকুমারের অন্বেষণে 
দেশদেশাস্তরে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহার! 
কেহই কৃতকার্য হইতে পারিল না। -পরে অনেকের নন্ম- 
তিতে নিরূপিত হইল, বিমলা ও স্থৃকুমারীর পুনর্ববার বিবাহ, 
ঘোষণা, পত্র দ্বারা, সর্ধত্র প্রকাশ করা যাউক। বিজয়চন্দ্র 
ও বসন্তকুমার যদি জীবিত থাকেন তবে ঘোবণা . শ্রবণমাত্র, 
অবশ্যই বিঞ্ররপুরে উপস্থিত হইবেন | দুতগণ .ঘোফুণা" 
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গত্র গ্রহণ করির! নান! 'দেশ-দেশীন্তরে গমন করিতে 
লাগিল। 

বৃপতিগণ পতঙ্গপালের নায় চারি দিক্‌ হইতে আদিয়া 
সযাঙ্গারঢ় হইলেন। সারদ্বাজ মুনি ও রাজ| আনন্দময়। 
সন্ত্রীক বসস্তকুমারের বন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া নিতান্ত 
ব্যাকুপিত হইয়াছিলেন, অতএব স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া তাহা" 
রাও সন্ত্রীক বিজন্বপুরে উপস্থিত হইলেন। অধিক কি, 
এই কৌতুক দেখিতে রাজ! জরসেনও বিয়পুর উপস্থিত 
হন। বিজয়চন্ত্র ও বনন্তকৃমার, বিমল! ও স্ুকুমারীর পুনঃ 
পরিণয় হইবে, পরম্পর বিভিন্ন দেশে এই - সংবাদ শ্রবথে 
যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া, বিজরপুরে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত সহপা সভা প্রবেশ ন। করিয়। দুইজনই বহিদ্বণরে দীড়া- 
ইয়া থাকিলেন। কেননা তৎকালীন দেই ছুঃখের দশ] 
দেখিয়৷ মভাগ্রবেশকালে দ্বারী গাছে অপনান করে, ভীহা- 
দিগের অস্তঃকরণে এই আণন্কা হইয়াছিল | চিনিবার সাধ্য 
নাই, তথাচ ছুজনে পরম্পর মুখপানে চাহিয়া! থাকিলেন, 
এবং অপরিচিত সন্তাষণে প্রণরের ভাব প্রকাঁশ করিতে লাগি- 
লেন। বদন্তকুঘার কহিঃ্লেন, মহাশয়! ইতস্ততঃ বিবে" 
চনা করিতেছেন কেন? বহির্ধারে দাঁড়াইয়া আর কি 
ফল আছে, আস্থন সভামগ্ডপে প্রবেশ করি। বিজয়চন্ত্ 
কহিলেন, ভাই! সমাজের নিয়ম অবগত না হইয়। তাহাতে 
হঠাৎ গমন করা উচিত হয় না। বসস্তকুমার আর বিলম্ব 
না করিয়া অগ্রেই সভাপ্রবেশ করিলেন । দৌবারিক বিজয়-. 
ছক্রকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাহার দেই দীন বেশ 
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এবং শ্শণেণী দেখিয়া! সন্দিহান হঈরাঁ কহিল, আপনি 
সভায় যাইতে পারেন, বারণ নাই । বি্্নচন্ত্র দৌবারিকের 
কথা শুনি] বিবেটনা করিলেন, এ আমাকে চিনিয়] 
থাকিবে, ভগ্নে শ্রকাশ করিতেছে না, এই চিন্তা করিয়া 
সভামগুণে প্রবেণপুর্বক অপরিচিত বিবেশীর লোকের পশ্চা- 
স্তাগে বনিলেন। 
বিমল কণীগহ হইতে গতিকে চিনিতে পারিয়া কু" 

মারীকে অন্ধুপী-সক্কেত দ্বারা দেখাই! কহিলেন, ভগিনি ! 
আমার পতি সভার উপস্থিত। কিন্তু তোমার পতি আসিয়া" 
ছেন কি না, জানিতে না পারিয়। আমার হৃদর বড় ব্যাকুল 
হইতেছে । স্থৃকুমারী কহিলেন, দিদি! তিনিও আপিয়াছেন, 
এই বলিননা যবনিকার অন্তরাল হইতে ছুজনেই ছুজনের 
ছ্বানিকে দেখাতে লাগিলেন । 
_. নপতিগণ সভারঢ় হইলে, কি প্রবন্ধে তাহাদিগকে বিদায় 
করা যাইবে, তদুপায় পূর্বেই স্থিরীকৃত হইরাছিল। বিমলা 
ও স্ুকুমারী আপন আপন পতির নিকটে তাহাদিগের পুর্ববা- 
বন্থা বেবূপ শুনিরাছিলেন, তদনুদরে রাজা জয়সেনের পূর্ব- 
বৃত্তান্ত অবধি এই সভা পর্য্যন্ত ননুদয় বৃত্তান্ত নস্কলন করিরা 
লিপিবদ্ধ করেন। এ ক্ষণে বিনলা তালবৃন্ত-বাজনিকার করে 
সেই পত্রিকা প্রদান করিয়া কহিলেন, বুন্ত-বাজনিকে ! 
অমাত্যকে সভামধ্য এই পত্রিকা পাঠ করিতে বল। বৃস্ত- 
ব্যঙ্গনিক1 পত্র প্রদান করিলে, অমাত্য উচ্ৈঃস্বরে পাঠ 
হরিতে লাগিলেন । ৃ 

_বৎদগণ! তোমরা নিদ্রালদ্যে নিতান্ত কাতর হইয়। 
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ক্রমেই অন্যমনস্ক হইতেছ। বর্ণনীয় প্রস্তাব আর অধিক 
নাই, জাগরিত থাকির। কিয়ৎকাল মনোনিবেশ কর। আমি 
অবিলম্বেই প্রবদ্ধটী উপগংহার করিতেছি । বিমলা ও 
স্থকুমারী যাহা রচন! করিয়া প্রবন্ধাকারে গঞিণত করেন, 
তাহ! পুনকুল্পেথ করিলে, বিজয়-বনপ্তের জন্াবৃত্তান্ত হইতে 
এই সভা] পর্যান্ত বগুদার বর্ণন করিতে হয়। অতএব তাহ! 
কেবল দ্বিরুক্তি মাত্র। তোমরা মনে মনে স্মরণ করির! 
অনুভব কর। এ ক্ষণে পত্রপাঠে যে ফল ফণিত হইল॥ 
রিস্তারপূর্বক আমি তাহাই বর্ণ করিতেছি; শ্রবণ কর। 
পত্রিকার কিনদংশ পাঠ হইলে প্রথমতঃ নৃপনি জয়সেন 

রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বিজয়চন্দর, তদন্তে বসন্তঃ 
কুমার। অগাত্য স্থৃকুমারীর ছুঃখবিষয়িণী বক্ততাঁ করুণ- 
স্বরে পাঠ করিতে আরন্ত করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়। রাজ! 
আনন্দময় নৃপতি, মংসার বাসনা পরিত্য/গ করিয়াও অশ্রু", 
জুল সংবরণ করিতে পারিলেন না। সারছছাজ দুনি তাহাকে 
গ্রবোধ গ্রদান করিতে লাগিলেন। এই ক্রন্দনই তাহা" 
দিগের পরম্পর সকলেরই পরিচয় গ্রদান করিল । বিজয় 
চন্দ্র বাহুধুগল দ্বারা বমন্তকুমারের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। ঘনীভূত শোকদাগর অস্তস্তাপে 
নবীভূত হইয়া উঠিপ। বসন্তকূমারও মশ্র বিদর্জন করিতে 
করিতে অগ্রজকে সান্তনা করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ 
অকল্মাৎ করে+জন প্রধান বাক্তিকে রোদন করিতে দেখিয়! 
প্রথমতঃ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; পরে পত্রিকার শেষাংশ 
খঠিত হইলে, মকলেই রাজ! জরদেনকে ভত্খপনা বরিয়] 
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গৃহে গমন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে নৃপতি জয়সেন, 
বিজরচন্দ্র ও বদত্তকুমারকে নিকটে বপাইরা সরোদনে-বদনে 
কহিলেন, পিতা মাহ! অশেষ দোষী হইলেও পুত্রের পরি- 
ত্যাজ্য নয়।' সহোদরদ্বয় গিতাকে বন্দনাতে সাস্বনা করিয়া, 
মুনির সহিত রাজা! আনন্দমরকে প্রণাম করিলেন। তাহারা 
বিজয়চন্ত্র ও বদস্তকুমাঁরের অন্থরোধে আপন আপন সহ্- 
ধম্মিণীর সহিত রাঙ্গা রমগীমোহনের অস্তঃপুরে উপস্থিত্র 
ফহুইলেন। অকন্মাৎ জনক জননী ও সারদ্বাজ মুনিকে সমা- 
গত দেখিয়া স্ুক্কমারীর আনন্দখারা বহিতে লাগিল । এই" 
কূপ পরম্পর সম্ভাষণে ও পরিচর়-গ্রহণে দিনমণি অন্তমিত 
হইল । যাঁমিনীযোগে রিমলা ও সুকুমারীর পতি-নমাগমে 
ছুঃখের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিজরচন্্র ও বসস্তকূমার 
পরস্পর আপন আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জনা 
, প্রার্থনায় হ্বম্বহ্ধর্থিণীকে সান্বনা করিলেন। অনন্তর সার- 
'্বাজ মুনি ও রাজা আনন্দময় বিজয়পুরে কিছুদিন বিশ্রাম 
করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিজয়চন্ত্র ও বদস্তকৃমার 
শান্তাকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া সহ্ধর্থিণী নহিত জয়- 
পুরে গমন করিলেন। 

শান্তা তাহাদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া দরিদ্রের 
স্বর্ণলাভ ও অন্ধের নয়নপ্রাপ্তির ন্যায়, আহলাদিতা হইল। 
তৎ্কালে তাহার জরাবস্থা, চলত্শন্তি হিল না, তথাচ বষ্টিততে 
নির্ভর করিয়া! ধীরে ধীরে অগ্রনর হইল। দম্পতীদ্বর রথ 
হইতে অবরোহণ করিরা শাস্তাকে প্রণাম ও মত্তাবপপুর্র্বক 
জন্তপুরে বিমাতার সন্তাষণে চলিলেন। রাজী প্রণত পুত্র" 
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দিগকে সলচ্জবদনে “আযঘুগ্সান্‌ হ?”? বলির! আীর্্নাদ করি- 
লেন, এবং বধূদ্ধরকে সাদরে নিকটে বসাইরা সমস্ত ভিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। খিজরচন্্র ও বদন্তকুমার এইন্গে 
দুঃখের তরগ্ব উত্তীর্ণ হইয়। কিছুকাল জয়পুরে অবস্থিতির 
পর, স্বস্বশবশুর-রাঁজ্যে প্রতিগমন করিলেন। জয়দেন রাজার 
পরলোক হইলে, স্বস্বশ্বশুরদত্ত রাঁজ্য পৈতৃক রাজ্যের অন্তর্গত 
করিয়া কিছুকাঁল মর্ভালোকে স্থৃথ-সস্তোগ পূর্বক, শাপান্তে 
শ্বস্থানে গমন করিলেন । 


মহর্ষি এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, বন 
সকল! গুনিলে ত, এই এক ছুক্র্থের প্রায়শ্চিত্ত হেতু গন্ধর্ব- 
পতিরা পতি পত্রী কত ছুর্নাতি ভোগ করিয়াছিলেন। অত 
এব ব্রাহ্মণ অথবা যে কোন জাতি হউক ন1 কেন, মনে 
ক্লেশ পাইয়া কোন অভিপম্পাত করিলে তাহার ফল অবশ্যই 
ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। রজনী প্রার শেষ 
হইয়াছে, তোমরা গম শয়ন কর, এই বলিয়া তিনি আপ- 
নিও শয়ন করিলেন । 


সমাপ্ত। 


